প্রথম মুদ্রণ £ 
অগ্ুহায়ণ, ১৩৬৫ 


প্রকাশক £ 
শ্ীনেপালচন্দ্রু ঘোষ 
সাহিত্যলোক 

৩২/৭ 'বিডন স্ট্রট 
ক'লকাতা-৭০০০০৬ 


মুদ্রাকর £ 
শ্লীনেপালচন্দ্র ঘোষ . 
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স 

€&৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন. 
কাঁলকাতা-৭০০০০৬ 


প্রচ্ছদ 'শিজ্পী £ 
নিমলেম্দু মণ্ডল 


প্রচ্ছদ মনদ্রণ £ 
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস 
কলিকাতা-৬ 


গ্রন্থভু্ত প্রবন্ধাবলশর প্রকাশকাল 


ভারতাঁশজ্পের ইতিহাস 
ভারতশিজ্পের বর্ণপরিচয় 
ভারতাঁশল্প চর্চার নবাবধান 


ভারতশিক্প তত্ব (১) 
ভারত'শিজ্পতত্ব (২) 
ভারতশিজ্গপের মূলসত্র 
ভারতীয় িক্পাদশ" 
ভারত শিজপসদ্ভার 
ভারত 'চিন্রচচ্চণ 


বঙ্গভাস্কর্যয নর্শন 


সাহিত্য, ১৩১৯, ১ম সংখ্যা 
মানসী, চৈত্র, ১৩১৯১ ২য় সংখ্যা 
ভারতবর্ষ, ফাজ্গুন, ১৩১৯, 

২য় খণ্ড, দশম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 
সাহত্যঃ ১৩২৯, পর্থ সংখ্যা 
সাহত্য, ১৩২৯, ৫ম সংখা 
বঙ্গদশ“ন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ 

সাহিত্য; ২২শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা 
প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩০১৯, ১ম সংখ্যা 
ভারতবর্ষ, আ'ম্বন, ১৩২৯, ১০ম বর্ষ, 
৪র্থ সংখ্যা 

ভরতবর্ষ, চৈত্র, ১৩২৯, খ্য় খণ্ড, 
১০ম বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


শ্রবন্ধ-স্চভশী ॥ 


ভাব্রভাশিজেপের বরণণপাবরিচক, প্‌ ১০ 
ভারত 'শিজ্পচচ্চনক্স নবাবিধান, পা ১৬ 
ভারতাশিজপতত্ত্ব (২), পা ৩ 
ভারতশ্শিজ্পের মুলসত্র, পি ৪৩ 
ভারত শৃশ্গজ্সাস্ম্ভাব্রঃ সা ভষ্থ, 

ভ্ভালত শচল্চচ্তা১ পা ৬৯ 

বঙ্গাত্ডাস্কযণ্ত নিদর্শন, পু 5৪ 


শ্রকাশকেক আবেদন 


অক্ষয়কুমার মৈল্রেয় মহাশয়ের মৃত্যুর বাহাজা 
বছর পর এই প্রথম প-স্তকাকারে প্রকাশিত হল 
তাঁর ভারত-শিজ্পা সম্পকিতি প্রবন্ধগনীলি । 
শোৌড়াববরণমলক অনেকশলি প্রবন্ধ অক্ষয়- 
কুমার নানা পাত্রকায় প্রকাশ করেছিলেন £ 
সে প্রবন্ধঙগুুলিও বই-আকারে প্রকাশের পারি- 
কজপনা আমরা গ্রহণ করোছি । 
বম্ধবর শ্রীস্তুনলীল দাস দশীঘ“ দন পারিশ্রম 
করে বত'মান বইটির প্রবন্ধঙগুলি সংগ্রহ ও 
সংকলন করে '্বিয়েছেন ; “ভারতাশক্পের কথা” 
এই নামকরণও করেছেন তান । শ্রচ্ধেষ 
ড. কল্তাণকমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রবষ্ধগহলির 
পারম্পর্য 'শ্ছির করে 'দয়েছেন । 
এই বই-এর একটি মুল্যবান ভুম্মিকা খে 
দয়েছেন শ্রদ্ধেয় এীতিহাদিক ড. দীনেশচষ্ু 
সরকার ॥ 
এদের সকলের কাছে আম কৃতজ্ঞ ॥ 

নেশাজ হোক 


ভুমিকা 


অক্ষয়কুমার মৈল্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) তাঁর জনম্ম-যগের সবশ্রেষ্ঠ 
পীতিহাঁসক গবেষক ছিলেন । তাঁকে বঙ্গদেশে এীতিহাঁসক গবেষণার 
পথপ্রদর্শক বলা যায় । ১৮৮৫ সালে ২৪ বংসর বয়মে তানি রাজশাহী 
কলেজ থেকে আইনপরীক্ষা পাশ করে রাজশাহী শহরে ওকালাঁতি আরম্ভ 
করেন । শীঘই ওকালাত ন্যবসায়ে তাঁর প্রচ্ুর পলার হয়। কিন্তু 
এতিহাসিক হিসাবেই তাঁর খ্যাঁত সবাঁধিক। প্রথমে তান মধ্যঘ্গ 
নিয়ে গবেষণা করতেন। ১৮৯৮ সালে তাঁর ণসরাজ উদ্দৌলা” গ্রন্থখানি 
প্রকাঁশত হলে বাংলার শিক্ষিতসমাজে এাতহাসিক হিসাবে অক্ষপ়কুমারের 
নাম বিশেষভাবে ছাঁড়য়ে পড়ে। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত “মীর কাশিম? 
নামক গ্রন্থ তাঁর গবেষণার খ্যাতি আরও বার্ধত করে । কারণ এই দুখানি 
বইতে তন প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ইংরেজ এাতহাসিকেরা অষ্টাদশ 
শতাব্দীর বাংলার এই দুজন নবাবের চরিব্রে অন্যায়ভাবে কলঙ্ককালিমা 
লেপন করেছেন। এরপর প্রাচীন বাংলার হাঁতহাসের প্রাত তাঁর দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়। রর 
১৯১০ সালে রাজশাহী জেলার দীঘাপাতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার 
রায় এবং রাজশাহী কলোঁজয়েট স্কুলের শিক্ষক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়দ্বয়ের 
সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার রাজশাহী শহরে 'বরেন্দ্ু অনুসন্ধান সামাত' 
স্থাপন করেন। শরৎকুমার সাঁমাতর সভাপাঁতি, অক্ষয়কুমার ডাইরেকটর 
এবং রমাপ্রসাদ সোবার । সাঁমাতর উদ্দেশ্য ছিল পুরাকীত্তর নিদর্শন 
ংগ্রহ-যেমন (১) পুরাতন চ্ছাপত্যের নিদর্শন, (২) প*রাতন ভাস্কর্যের 
নিদর্শন এবং (৩) পুরাতন জ্ঞান-ধর্ম-সভ্যতার নিদর্শন ( অপ্রকাশিত ও 
অপরিজ্ঞাত হস্তালখিত গ্রন্থ)। সংগহাত পুরাবদ্তুমমূহ সামীতির কাযলিয় বা 
ংগ্রহালযে স্থান পেত । শীঘ্রই সমিতি অনসন্ধান-লব্ধ এবং পবাবি্কৃত 
এীতিহাঁসক তথা একত্র সাম্ীবস্ট করে “গৌড় বিবরণ” নামক খণ্ডে খণ্ডে 
প্রকাশিতব্য গ্রম্থ সঙ্কলনের প্রয়োজন অনুভব করে। আটভাগে এই বিবরণ 
গ্রন্থনার পরিকজ্পনা হয়--(১) রাজমালা, (২) শিজ্পকলা, (৩) বিবরণমালা, 
(8) লেখমালা, (৫) গ্রন্ছমালা, (৬) জাতিতত্ব, (৭) শ্রীমচর্তিতত্ব এ 
(৮) উপাসকসন্প্রদায় । এর মধ্যে ১৯১২ সালে রমাপ্রসাদের “গৌডরাজমালা, 
এবং অক্ষয়কুমারের “গৌড়লেখমালা” প্রকাশিত হয়ে প্রাচীন বাংলার ইতিহান 
চচরি ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে। আজও পালয্‌গের ইতিহাস 
রচনায় আমরা অক্ষয়কুমারের 'গৌড়লেখমালা'র সাহাব্য নিতে বাধ্য হই। 
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ছ-সাতখান পন্তকব্যতত অক্ষয়কুমার তৎকালীন প্রখ্যাত মাঁসক 
পন্রগলিতে অগাঁণত প্রবন্ধ লিখোছলেন এবং ১৮৯৯ সালে “াতহাক 
চিত্র সংজ্ঞকক একখানি ন্ৈমাঁসক পান্নকা সম্পাদনা আরম্ভ করেন। 
বাংলাভাষায় এটাই বোধহয় সবপ্রথম এাতহাসিক গবেষণাপন্রিকা। 
অক্ষয়কুমারের ইংরেজী রচনার মধ্যে ক্ষিতীশচম্দ্র সরকার কর্তৃক 1109 
1৬1010011061)65 01 ৬৪০1)018 তাঁর মত্যুর অনেক পরে ১১৪৯ সালে 
প্রকাশিত হয়। এটি ১৯২৭ সালে কলকাতার ভারতণয় সংগ্রহশালায় 
উত্তরবাংলার গ্থাপত্যাশিজ্পের উপর অক্ষয়কুমার প্রদত্ত বন্তুতা। 

অক্ষয়কুমার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে স্ুপণ্ডিত ছিলেন । উপরে 
ডীল্লাখত “গৌড়লেখমালা*য় পালরাজবংশের ১৭ খানি শিলালেখ-তামশাসন 
সম্পাদনায় তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। ১৯১৫ সালে কলকাতা কিব- 
বিদ্যালয়ের সেনেট হলে তান [176 চ৪]] 06:06 19819. 121010116 
শীর্ষক কয়েকটি বন্তুতা দিয়েছিলেন । তাতে সম্ধ্যাকরনন্দীর “রামচরিত 
নামক দ্ধর্থকাব্যের কতকগল শ্লোকের উল্লেখনীয় ব্যাখ্যা ছিল। এই 
বন্তুতামালা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 
মাঁসক “মানসী ও মর্মবাণ' পান্রকার চারটি সংখ্যায় (ফাজ্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ, 
১৩২২ বঙ্গাব্দ) এগুলির সারাংশ লিপিবদ্ধ করোছিলেন । সম্প্রীতি 
ক্ষিতীঁশচন্দ্র সরকারের কাছ থেকে পাণ্জাঁলাঁপ পেয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 
দবারা এই বন্তুতামালা প্রকাশের চেথ্টা হচ্ছে । অক্ষয়কুমার খ্যাতির অনুরূপ 
সন্মান লাভ করোছলেন। তান বংগীয় সাহিত্য পাঁরষদের বিশিষ্টসদস্য 
নিবাঁচিত হন (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) | তদানীস্তন ভারত সরকার তাঁকে 0-1.5. 
(0001010910101) ০01 016 07091 01 00০ [710191 131101)116) 
উপাধি এবং :81561-1-171000 স্বর্ণপদক (১৯১৫) দিয়েছিলেন। 

[শজ্পশাম্ত্ সম্পাকরতি সংস্কৃত গ্রন্থাবলশতে অক্ষয়ক্মারের গভীর 
পাঁণ্ডত্্য ছিল এবং ভাম্কযারদির শিষ্পচাতুর্ষেরও তান একজন উচ্চশ্রেণীর 
বোদ্ধা ছিলেন। সম্প্রাত “সাহিত্যলোক*-এর সত্বাঁধকারী শ্রীনেপালচন্দ্ 
ঘোষ মহাশয় ৬০1৭০ বৎসর পূর্বে রিভিল্ন পর্িকায় প্রকাশিত অক্ষয়” 
কমারের শিষ্পকলা বিষয়ক প্রব্ধমধ্যে দশটি একে পস্তকাকারে প্রকাশের 
ব্যব্ছা করেছেন। তিনি আমাকে এই ক্ষদ্র বইখানির একটি ভামকা লিখে 
দিতে অনুরোধ করলে আম তৎক্ষণাৎ সম্মাত দিয়োছিলাম। কারণ তাতে 
অক্ষয়ক্মারের প্রাত আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশের একটা সুযোগ পাওয়া 
গেল। ছাপা ফমাগীল পড়ে আমি মুগ্ধ হলাম। অক্ষয়কূমারের 
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রচনার পাঁরপাট্য, ভাষার মাধূর্য ও আড়ম্বরহীনতা এবং বিষয়বস্তুর 
উপর তাঁর গভীর আঁধকার অন্যত্র আশা কারনে । সবেপাঁর ম্বদেশের 
সংস্কৃতির প্রাতি তাঁর অসাম শ্রদ্ধা পাঠকের দৃণ্টি আকর্ষণ করে। দুঃখের 
বিষয়, মদ্রণাশদ্ধির বাহুল্যের জন্য আমাকে একটা শুদিধপতর তৈরী করতে 
হল। আসল কথা এই যে, কোনও মৃত লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রনার 
পুনমূ্্রণ শহদ্ধভাবে সম্পন্নকরার উপযাক্ত লোক এখন দূলভ | 

প্রব্ধগযলি প্রকাশের পর এই দণঘকালের মধ্যে নূতন আঁবন্কার ও 
গবেষণার ফলে পাঁরবত“নের প্রয়োজন তাঁর প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক রচনার 
তুলনায় বতমান গ্রন্থে কম। শিজ্পের ষড়ঙ্গকতা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের "শংুক্নশীতসার'-এর সাক্ষর উপর নিভ'রশীল মতবাদের 
সমালোচনায় অক্ষয়কুমার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন (পৃ ১৮7 দ্রষ্টব্য 
পৃ ২৯১ ৩৭)। কিন্তু আজ হলে আর তার দরকার হত না। কারণ এখন 
প্রমাণিত হয়েছে যে, এ গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীতে জালকরা ধর্মশান্ত্র। 
[. 90109] প্রণীত 17176 9810210160 ৪. 10666900 00601 
[796৮ ৬৪172171951) 1978 দুষ্টব্য। মারা বলেছেন যে, শিল্পাচার্য 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকঃরের চিন্রাবলীতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাম্ঘের 
নিয়মাবলী লগ্ঘিত হয়েছে, অক্ষয়কুমার তাঁদের অগ্রণী ছিলেন । 

অক্ষয়কুমার যখন লিখোছিলেন তখন বুদ্ধদেবের প:র্ববতর্ণ কালের 
কোনও চিত্র বা প্রাঙ্ডমা জানা ছিল না (পৃ &৩)। কিন্তু কিছু ছিল না 
তা তিনি মেনে নেননি (পৃ &৭)। পরে ১৯২২-২৭ খষ্টাব্দে সিম্ধু 
উপত্যকায় প্রগোতিহাসিক আমলের সীলমোহরের চিন্রাদি ও মাত 
প্রভৃতি আবন্কৃত হয়। িম্ধু উপত্যকার এই অনার্ঘ সভ্যতা বৈদিক 
আর্ধ সভ্যতা থেকে উন্নত ছিল। পর্বের মতামতের জন্য &৪-৫৫ 
পণ্ঠা দ্রষ্টব্য । বাঙালীরা যাকে বলেন অজস্তা' (প্‌ ৭৯ ৭২), সে 
নামটির প্রকৃত চ্ছানীয় উচ্চারণ 'অজপণ্টা” | 

“বঙ্গভাসকর্য নিদর্শন' সংজ্ঞক নিবন্ধে ( প্‌ ৮৪ থেকে ) অক্ষয়কুমার 
কেবল উত্তরবাংলায় আবিষ্কৃত মূর্তির উল্লেখ করেছেন। যা হোক, তখন 
বাংলার অন্যান্য স্থানে আঁবচ্কৃত ভাস্কর্যের নিদর্শন ততটা ভাল জানা 
ছিল না। কিন্তু পরে নলিন"কাস্ত ভট্টশালী কতৃ“ক বাংলার পর্বদক্ষিণ 
অণ্চলে আবিচ্কৃত এবং ঢাকা সংগ্রহালয়ে রাক্ষত পাল-সেন যুগের অপ্ব 
্রস্তরম্াতি'মালার তালিকা ( ঢাকা, ১৯২৯) প্রকাশিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে 
রাখালদাস বন্দ্েপাধ্যায়ের 88500) [100191) 9011001 01 1/501- 
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52] 9০001001016 (1610. 4৯.59, 0. 47. 1061101) 1933) 
বইখানিরও উল্লেখ প্রয়োজন । তারও পরে দক্ষিণবাংলায় ২৪-পরগণা 
জেলার বেড়াচাঁপা, মোঁদনশপুর জেলার তমলুক প্রভৃতি স্থানে গণপ্ত ও 
প্রাগগুপ্ত যুগের অগাণত উচ্চ-শ্রেণর মৃন্ময়মূতি পাওয়া গিয়েছে। 
এখন দেখা যায় যে, বাংলার শিপ্প-কলার ইতিহাসে উত্তর বাংলার দানের 
বিশিষ্ট মযা্দা আছে বটে; কিন্তু অন্যান্য অণ্লের দানের মূল্যও 
মোটেই কম নয়।* পাল, চন্দ্র ও সেন-বংশীয় রাজগণের আমলে 
প্রাতান্ঘত লেখসংবালত মার্তি দক্ষিণপূর্ব বাংলাতেই বেশ পাওয়া 
যায়। কুমিল্লার নিকটবতর্শ ময়নামতীর বোদ্ধাবহারটি আকারে 
স্তাবশাল | তিব্বতাঁয় এরতহাসিক তারনাথের গ্রন্থে দেখা যায় ধর্মপালের 
রাজত্বকালীন বরেম্দের দুজন প্রখ্যাত শিল্পাচার্য ধীমান: ও তৎপর 
[বৎপালের শিল্পকলার মধ্যে নাকি ফ্বাতন্ন্য ছিল এবং একজনের 
শিল্পকার্য বঙ্গালদেশে ও অপরজনের কুঁতি মগধে প্রাতিষ্ঠালাভ করেছিল । 

“বজভাস্কর্য নিদর্শন" প্রবন্ধে অক্ষরক্মার রাজশাহণ জেলায় প্রাপ্ত 
বিজয়সেনের ( আ ১০১৬-১১৫৯ গ্রী ) দেওপাড়া প্রশীস্তর সাক্ষ্য আলোচনা 
করেছেন। আজ যাঁদ তান বেচে থাকতেন, তাহলে দিনাজপুর জেলার 
বাণগড়ে আবিচ্কৃত নয়পালের রাজত্বকালশন (আ ১০২৭-৪৩ খু) 
মৃতিশবের প্রশান্তর সাক্ষ্য বিশেষ আনন্দিত হতেন। এতে উত্তরবাংলার 
স্থাপত্য ও ত্রাস্কর্য সম্পর্কে মূল্যবান: তথ্য আছে। বলা হয়েছেষে, 
বাণগড়ে একটি “মর” জাতীয় বিশাল মঠ নিমণি করে রাজা নয়পালের 
পিতা প্রথম মহঁপাল সোট দৃবসা সম্প্রদায়ের গোলগীম্ঠ-সম্প্ত শৈবসাধু 
ইন্দ্রশবাকে সেটি দান করেন। এই মঠের সঙ্গে সম্পাঁক্ত কতকগ্যাল 
অভ্রংলিহ শিখরাঁবাশিষ্ট মান্দর এবং কয়েকটি বৃহৎ দীর্ঘকা ছিল। ইন্দ্র- 
শিবের শিষ্য সর্বশিব নয়পালের গর ছিলেন। জর্বশিবের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ও শিব্য মর্তিশব কতিপয় অত্যুচ্চ শিখরসমাম্বিত মন্দির নিমণি ও 
দীর্ঘকা খনন করেন । প্রধান মান্দিরের চিলকোঠায় একি সিংহমূর্তি 
চ্ছাপন করা হয়। সেট নাকি সজীব বলে ভম হত। মুর্তিশবের একটি 
মতি" এ মন্দিরে সন্মিবিশ্ট হয়। বাংলার শিলালেখ-তামশাসনাদতে 
মনূষ্যমূতি'র উল্লেখ এই প্রথম বলে মনে হয়। 
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অক্ষয়ক্‌মার মৈত্রেয় (১৮৬১-৯৯৩০ ) 


ভারতাঁশল্পের ইতিহাস 


মানবসমাজ স্বভাবতই সৌন্দর্য্যপ্রয়। অত্যন্ত অসভ্য মানবসমাজেও 
তাহার পাঁকিয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও দেশকালের প্রচালত 
প্রভাব সকল শ্রেণীর মানবসমাজকেই নানা উপায়ে সৌন্দর্যয-সম্ভোগের 
জন্য লালায়ত করিয়া থাকে। সেই লালসা স্বাভাঁবক ও আঁনবার্ধ্য 
বলিয়া, তাহার তাড়নায় মানবসমাজে বাধ শিল্পকৌশল উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । কোন সময়ে ইহার আরম্ভ, কেহ তাহার কালানর্ণয় কাঁরতে 
পারেন না। যত পুরাকালের নিদর্শন আঁবত্কৃত হইতেছে, ততই বুঝিতে 
পারা যাইতেছে,--কোনও কালেই মানবসমাজে শি্পকৌশলের অভাব 
ছিল না। 

এই কৌশল ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত হইয়া, ক্রমে কলমে উন্নাত লাভ 
কারয়াছে। যে যুগে কেবল প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী নিত্য-ব্যবহার্যয 
সামগ্রী প্রস্তুত কাঁরতেই মানবচেষ্টা পাঁরশ্রান্ত হইয়া পাঁড়ত, সেই যুগেও 
নিত্য-ব্যবহার্যয সামগ্রী গঠনেঞ্-্মানবপ্রাতভা তহাকে সুন্দর কাঁরয়া 
গাঁড়য়া তুলিবার চেষ্টা কাঁরত, কেবল প্রয়োজন-সাধনের উপযোগণ কাঁরিয়া 
কোনও কলমে গাঁড়য়া তুঁলিবামান্ত নিরস্ত হইতে পারত না। সুযোগ ও 
অবসর প্রাপ্ত হইবামান্ত মানবদমাজ বিনা প্রয়োজনেও রুনা-কার্যে চিত্ত- 
[বনোদন করিত ; তাহাকে বিলাসের সামগ্রীতে পাঁরণত কাঁরয়াঃ ঘর-সংসারকে 
সুন্দর 'করিয়া তুলিবার আয়োজন করিত। এই সকল কারণে, শিল্পের 
ইীতহাস সভ্যতার হীতহাস বাঁলয়া কাথত হইয়া থাকে। সুতরাং ভারত- 
শিল্পের হীতিহাম সংকলিত না হইলে, ভারত-সভ্যতার সব্বাঙ্গসম্দর 
ইতিহাস সংকাঁলত হইতে পারে না। ইহা সত্য হইলেও) এ কথা এখনও 
আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের হৃদ়গ্গম হইয়াছে বায়া মনে 
কাঁরতে সাহদ হয় না। | 


ভারত 'শঙ্গ-১ 


ভারতাশিহ্পের কথা 


দেশের লোকে এ বিষয়ে উদাসীন থাকলেও, পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতবর্গ 
এতাদিন একখানি ভারতাঁশল্পের ইতিহাস সংকলিত কারবার "জন্য যত 
কারতে পারতেন, কিন্তু তাঁহারাও একটি কারণে এতাঁদন এ বিষয়ে 
উদাসীন ছিলেন। তাহারা ভারতবর্ষের অগণ্য মাীর্তীশল্পের সন্ধানলাভ 
করিয়াও, এত দিন উদাসীন ছিলেন কেন, তাহা প্রথমে বিল্ময়ের ব্যাপার 
বালয়াই প্রাত্বভাত হইতে পারে। 'কন্ত্‌ যে সকল পাশ্চাত্য পাণ্ডিত এ 
বিষয়ের গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রম্থেই ইহার 
কারণ উদ্বাটিত হইয়া রাহয়াছে। ওয়েন্টমেকট এইরূপ একজন গ্রন্থকার। 
তাঁহার ভাস্কর্য াশল্প-বিষয়ক১ আবিখ্যাত গ্রন্থ ১৮৬৪ খষ্টোবে প্রকাশিত 
হয়। তাহাতে 'লীখত আছে,_- 
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ওয়েম্টমৈকটের এই সিদ্ধান্তকে অল্রাস্ত মনে করিয়া, পাশ্চাত্য 
পাঁণ্ডভতবর্গ ভারতাঁশল্পকে সমন্নত শিল্পকলার নিদর্শন বাঁলয়া স্বীকার 
কাঁরতে অসম্মত ছিলেন। সুতরাং ভারতাঁশল্পের ইাতিহাস-সঙ্কলনের 
প্রয়োজন অনুভত হয় নাই বালিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। 

পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতবর্গ শিল্পজাত দ্রব্কে দুই শ্রেণীতে বিভন্ত কাঁরয়া 
থাকেন ; এক শ্রেণী কলালালিত্যের আধার ; আর এক শ্রেণী কেবল কার:- 
কাধের আধার। তাঁহারা আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যকে 
শিল্পের নিদর্শন বাঁয়া স্বীকার করেন না ;--তাহা পণ্য* নামেই কাঁথত। 
পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতবর্গ ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর শিল্পদ্নব্যকেই পণ্য- 
ব্য বালিয়া মন্্কোরতেন; তাহার মধ্যে সমান্বত শিল্পকলার পাঁরুয় প্রাপ্ত 


ভায়তাশল্পের কথা 


হইবার সম্ভাবনা আছে বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতেন না। যে যূগে এইরূপ 
সিদ্ধান্তই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণের চরম সিদ্ধান্ত বাঁলয়া পাঁরচিত ছিল, সে 
যুগে তাঁহাদের অপরাধ ছিল না। তখনও ভারতবর্ষের শিল্প-নিদর্শনগ্ীল 
যথাযোগ্যভাবে পরাঁক্ষিত হইতে পারে নাই বাঁলিয়া, তাঁহারা তাহার মর্যাদা- 
নির্ণয়ের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই 

ভারতবষের প্রকৃত শিল্পকলা বিকশিত হয় রঃ এই ধারণা এতই 
বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছল যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যান সমগ্র পাশ্সত্য 
সভ্যদেশে ভারতশিল্পদ্রবোর আঁদ্বতণীয় অনুরাগণ বলিয়া সুপাঁরচিত, সেই 
সার জর বাউড পর্য্যন্ত [ িংশৎ বর্ষ পূর্বে] অকুতোভয়ে বলিয়া- 
ছিলেন,_ণঁক ভাগ্কর্যয, 1ক চিত্র, কিছুই ভারতবর্ষের কলাশল্পের পাঁরিচয়- 
বিজ্ঞাপক বালয়া কাঁথত হইতে পারে না।”২ 

ইহার পর ইউরোপে ও আমৌরকার প্রাচ্য-তন্বনিণণয়ের জন্য এক 
আভিনব প্রয়াস প্রাতষ্ঠালাভ কাঁরয়াছে। বছহদেশের বহু পণ্ডিত প্রাচ্য 
ভ্‌মণ্ডল পর্যটন করিয়া, তথ্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের যে 
যবদঘধীপের একটি বংদ্ধমণীর্তর চিন্ন বিলাতের শিল্প-সভারও প্রদর্শনীতে 
প্রদাশত হয় । সকলেই তাহাকে শি*পকৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বাঁলয়া 
মুস্তকণ্ঠে প্রশংসা কাঁরতে প্রব্ত হইলেও, সার জর্জ বার্ড অয্লানব্দনে 
বাঁলয়াছিলেন,__ 
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সার জজের এই ভীন্ত সমগ্র ভারতীশল্পের প্রকাশ্য অপঝদ বিঘোষিত 
কারবামার, বিলাতের ভরয়োদশ জন রসজ্ঞ শিল্পাচার্য “টাইমস” পান্তকায় 


ও 


ভারতাশল্পের কথা 
ইহার প্রাতবাদ কারয়াছিলেন । তাহারা লাখয়াছেন”- 
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এই প্রাতবাদ কেবল ঘয়োদশ জন শিল্পাচার্ষের প্রাতবাদ বলিয়া কথিত 
হইতে পারে না। ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত 
বাঁলয়া কৃষিতে পারা যায়। কারণ, অনেকেই এখন ভারতশিল্পের 
মর্যযাদা হৃদয়খ্গম কাঁরিয়া, তাহা মুত্তকণ্ঠে ব্যস্ত করতেও আরম্ভ কারয়াছেন। 
অধ্যাপক হাভেল, ডান্তার কুমারস্বামী প্রভাত লেখকগণের গ্রন্থ-পাঠেও 
অনেকের অনসান্ধৎসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বাঁলতেছেন,_ 
“ভারতশিল্প এক নূতন শিল্প-জগতের সন্ধান প্রদান কারয়াছে।” 

এত কালের পর! তথাপি ইহাকে সুলক্ষণ বাঁলতে হইবে। তাহার 
প্রথম ফল প্রকাশিত হইয়াছে । শ্ত্রীষযন্ত ভিন্দেপ্ট স্মথ মহোদয় একখানি 
“ভারতশিল্পের ইতিহাস” প্রকাশিত করিয়াছেন।৫ এই গ্রল্থই ভারত- 
শিল্পের ইীতহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ । তঙ্জন্য ইহা সববন্ত সংবদ্ধনা লাভ 
কাঁরবে। ইহার সকল কথাই আমাদের কথা । সুতরাং ইহার সমালোচনা 
আবশ্যক । 

ভিন্সেণ্ট স্মিথের নাম আমাদের দেশে সুপারিচিত। তান আমাদের 
দেশে রাজকার্ষেয ব্যাপৃত থাঁকিয়াও, প্রাচীন ভারতের হীতিহাস-সঙ্কলনে 
যেরূপ অধ্যাবসায়ের ও বিচার-শান্তর পরিচয় প্রদান কাঁরয়াছেন, তাহাতেই 
তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাঁকিত। তাঁহার গ্রন্থ বিশ্বাবদ্যালয়ের 
পাঠ্যগ্রম্থরপে পাঁরগৃহণত হইয়া, ছা্সমাজেও জপাঁরাঁচিত হইয়াছে। ভ্রম- 
প্রমাদের অভাব না থাকলেও, সেই গ্রস্থই এখন প্রধান গ্রন্থ বাঁলয়া গণ্য 
হইয়াছে । ভারতাঁশল্পের ইতিহাস-ব্ষয়ক পদ্য:-প্রকাশিত গ্রন্থথানও 


৪ 


ভারতাঁশজ্পের কথা 


সেইরূপ সমাদর লাভ কাঁরবে, তাহাতে সংশয় নাই। 

এই গ্রন্ধের সকল কথা 'এখনও সব্ববাদিসম্মত হীতহাসের কথা বিয়া 
জ্বীকৃত হইতে পারে না। তথাপি প্রথম উদ্যম বাঁলয়া এরুপ গ্রন্থ-রচনার 
বাধা বিপাত্তর কথা স্মরণ-করিলে, ইহাকে সংবদ্ধনা কারতে হইবে । ইহাতে 
অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের ব্যান্তগত মতামত প্রাধান্য লাভ কারয়াছে; 
অনেক মতামতের অন:কুল প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । সে নকল 
কথা উপেক্ষা কারলেও, এই গ্রন্থে জানিবার কথার, শাখবার কথার, এবং 
ভাববার কথার অভাব নাই । 

প্রথম কথাই প্রধান কথা। তাহা ভারতাঁশল্পের হীত্হাল-সঙ্কলনের 
প্রয়োজনের কথা । এরূপ গ্রন্থের যে করু্‌প প্রয়োজন, তাহা ইহাতে 
বিশদভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে । ভারতব্ষকে বাঁঝতে হইলে, তাহার 
শিল্শ কৌশলকে উপেক্ষা কাঁরলে চাঁলবে না। দূভাাগ্যক্রমে, এই সরল 
মত্যাট ভারতবর্ষের অধিবাসিগণকেই ভাল কাঁরয়া বুঝাইবার প্রয়োজন 
রাহয়া গিয়াছে। কারণ, এখনও অনেকের ধারণা, -কারাকার্যাময় ভাঙ্গা 
পাথরের টুকরা কুড়াইয়া কি হইবে ? সৌোঁদন ব্গীয় সাহত্য-সা*্মলনের 
আঁধবেশনেও এই কথা সভামণ্ডপ প্রাতিধবানত কাঁরয়া তুলিয়াছল। 

যে পাঁরপাটীর সাহায্যে লোকে মনের ভাব প্রকাশ কারয়া থাকে, আহার 
নাম “ভাষা”__এইরূপ একটি ব্যাখ্যা সস্কৃত সাহত্যে পাঁরচিত আছে। 
এই লক্ষণা সংকীর্ণ লক্ষপা নহে। ইহাতে বাঁঝতে পারা যায়,-ইঙ্গিত 
সম্গীত, কথোপকথন, 'লখনপ্রণাল", চিন্ন ও ভাঙ্কর্যয সমান ভাৰেই ভাষা- 
পদবাচ্য। যে উপায়ে মনের ভাৰ ব্যন্ত করা যায়, আহাকেই “ভাষা” 
বাঁলতে হইলে, চিপ্নকে ও ভাস্কর্যকে ভাষা বাঁলতে ইতস্ততঃ করিব কেন? 
তাহারও ব্যকরণ আছে, আভিধান আছে, ছন্দ আছে, যাঁত আছে, অলঙ্কার- 
শাম্ম আছে,_-তাহাকেও এক শ্রেণীর কাব্য বাঁলয়াই জ্বাকার কাঁরতে 
হইবে। তাহার মধ্যে পৃরাকালের কত ভাব, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষাঃ 
কত শিক্ষা দীক্ষা, কত লোকচরির্র প্রচ্ছন হইয়া রহিয়াছে । তাহার 


৫ 


ভায়তাঁশপ্লেপর কথা 


আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে, হীতহাস লঙ্কালত হইবে কেমন কাঁরয়া ? 

এই উপায়ে গ্রীস, মিশর, বাঁবলন প্রভাতি কত দেশের বিলযপ্ত পঃরা- 
কাহনণশী সঙ্কালত হইবার সত্রপাত হইয়াছে, আহার কথা স্মরণ কারলেও, 
আমাদের ওদাসীন্য বিদ্যারত হইতে পারে। হীত্হাস এখন আর ঘটনা- 
[বিবৃতির তালিকা মান্র বাঁলয়া কাঁথত হয় না। তাহা মানব-মনের 
ক্মাঁবকাশের চিত্রপট ;__-শিল্পাঁনিদর্শনগহীলকে উপেক্ষা কারলে; সে চিন্রপট 
যথাযথরূপে আঙ্কত হইতে পারে না। আরও একটি কারণ আছে ;-- 
পূরাকালের সাহত্য পুরাকাহনী-সঙ্কলনের প্রধান অবলঘ্বন হইলেও, সকল 
বিষয়ে তাহাকে নিঃসংশয়ে অবলম্বন করা যায় না। হাতে গ্রন্থকারের 
ব্যান্তগত বা সম্প্রদায়গত মতামতের ছায়া অনেক সময়ে সত্যকে প্রচ্ছন্ন কাঁরয়া 
রাখে। যাহা হওয়া ডাঁচত, তাহাতে তাহারই প্রাধান্য থাকে”যাহা সত্য 
সত্যই বর্তমান ছিল, তাহা বহু: ক্লেশে বাঁছয়া বাহর করতে হয়। শিল্পের 
নিদর্শন সেরূপ নহে। তাহা দেশপ্রচালত সব্বলোক-নম্কৃত শিক্ষা- 
দীক্ষার ধ্যান-ধারণার অমোঘ নিদর্শন। লিখিত সাহিত্যের সাহায্যে 
শল্পানদর্শনের, এবং শিল্পানিদর্শনের স।হায্যে লিখিত সাহিত্যের অধ্যয়নে 
প্রবৃত্ত হইলেই, আমরা পুরাকালের প্রকৃত চিত্রের সন্ধান লাভ কারতে 
পারি। কেবল লাঁখত সাহত্যেই বাল্মীক-ব্যাম ও কালিদাস-ভবভূতি 
আবিভুত হন নাই; শিল্পসাহিত্যেও অনেক মহাকবির আঁবভাব 
হইয়াছল। তাঁহাদের নামগোত বিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাহাদের 
রুনাগৌরব ক্ষুল্ন হয় নাই। 

যাহারা কথা গাঁথিয়া, অবাঙ্মনসগোচরকে আনবর্বচনীয় বালয়াও, 
বাক্যে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা কাঁরয়া, খাঁষপদবাচ্য হইয়া 1গয়াছেন, 
তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কাঁরয়া, ধাঁহারা অরূপকে রূপের আভাসে 
ব্যস্ত কারবার প্রয়াস কাঁরয়াছিলেন, তাঁহারা অবজ্ঞাত হইৰেন কেন? 
বেদ; উপনিষদ, পরাণ, ত্য, কার্য, নাটক, দর্শন, গণিত আলোচিত হইবে; 
আর অজ্জস্কা; অমরাবতা খণ্ডাগাঁর প্রভাতি অনালোচিত থাঁকরে কেন? 


ও 


ভায়ত'শঙ্পের কথা 


তাহার আলোচনার চেষ্টাকে উপহাস করা সহজ; তাহার প্রয়েজনকে 
অস্বাঁকার কারবার উপায় নাই। 

এক সময় অভিজ্ঞানশকুম্তল ভাষাস্তারত হইয়া পাশ্চাত্য সভাসমাজে 
প্রেরিত হইবার পর, ভারতব্ষের পুরাতন সাহত্যের অনুসন্ধান কার্ষে 
পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতমণ্ডলশর আগ্রহ বাদ্ধত কাঁরয়া তুলিয়াছিল। সম্প্রাত 
ভারতাঁশিল্পের পুরাতন নিদর্শন প্রদার্শিত হইয়াও সেইরূপ অন:সন্ধান- 
চেষ্টা প্রচালত কাঁরয়া দিয়াছে । যাহারা সভ্য সমাজে বিজ্ঞ কিক্ষণ 
বলিয়া স্ুপাঁরচিত, তাহারাও কার্যকার্ধযখচিত ভাঙ্গা পাথর কুড়াইবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের দেশে তাহার কথা “অরাঁসকেষু 
রহস্যানিবেদনমং" হইলেও,» সভ্য সমাজে তাহার কথা এখন সমাদরলাভের 
যোগ্য বাঁলয়াই মুস্তুকণ্টে স্বীকৃত হইতেছে । যাঁহারা এতকাল বাতেন, _ 
“ভারতবষে নানা জাত, নানা ধর্ম, নানা ভাষা, নানা আচার ব্যবহারঃ” 
এখন তাঁহারাই বাঁলতেছেন,--“এ মকল বর্তমান থাকলেও, সমগ্র 
ভারতবর্ষের যে একটি নিজম্ব চীরন্ত সত্তা বর্তমান আছে, ভারতাঁশল্পে 
তাহা প্রাভীঁবান্ৰিত হইয়া রাহয়াছে।” 

শিল্পের মধ্যে এই এ্রীতহাসিক "ত্য যেরূপ উদ্জবলভাৰে প্রাতীবাদ্ৰিত 
হইয়া রইয়াছে, তাহাতে ইহার প্রাত সংশয়-প্রকাশের উপায় নাই। 

আমরা এক? জাতিভেদ, ভাষাভেদ, ধর্মভেদ্, আচারভেদ, তাহার 
অন্তরায় হইতে পারে নাই। এই এীতহাসিক সত্যটির মধ্যেই ভারতবর্ষের 
মৃস্তিমন্ল নাহত রহিয়াছে । শিল্পে তাহা প্রাতীবম্বিত হইয়া রহিয়াছে 
বাঁলয়া, সাহত্যালোচনার ন্যায় শিল্পালোচনাও নব্যভারতের পক্ষে 
আনবার্যয হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৃঁ 

িকছয দিন পবের্ব শিল্পাদর্শের সমালোচনায় প্রবৃতত হইয়া, জাপান- 
নিবাসী কাকান্ ওকাকুরা সভ্য সমাজকে শনাইয়া দিয়াছিলেন,-_“আমরা 
এক, সমগ্র আঁিয়ানিবাসপী জনসাধারণই এক” এবং শিল্পের মধ্যেই সেই 
এ্রীতহাসিক সত্য প্রাতাবিশ্বিত হইয়া রাহয়াছে। যে শাম্বের আলোচনায় 
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ডারতাশল্পের কথ৷ 
আমরা এই মহাসত্যের সন্ধান লাভ করিতে পার, তাহাকে উপহাসে 


উড়াইয়া দিলে, আমাদের জ্ঞান-গাম্ভীর্য প্রশংসালাভ কারিতে পারে না। 

এখন কেবল যথারীতি অন:সঙ্ধানকার্থ্য আবদ্ধ হইবার সত্ত্পাত 
হইয়াছে; এখনও আত অল্পই আঁবচ্কৃত হইয়াছে। যাহা অবাঁশষ্ট রহিয়া 
গিয়াছে, তাহ।র জন্য দেশের লোককে পাথর কুড়াইতে হইবে । ইহার জন্য 
শ্রম স্বীকার কাঁরতে হইবে, অধ্ব্যয় কাঁরতে হইবে, উপয্যস্ত অনুসন্ধান 
পদ্ধাতর ও ক্চার-ব্দাদ্ধর আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে হইবে । বিদেশের লেখকগণের 
উপর এই ভার ন্যন্ত কারিয়া বাঁসয়া থাকলে, সকল সময়ে সকল বিষয়ে 
প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। তাঁহারা 
পথপ্রদর্শন কারিয়া দিয়াছেন ; আমরা গৃহকোটরে আব্ধ থাঁকয়া, 
অন্সন্ধান-কার্যযকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে কাহার ক্ষাত;-__ 
তহা আর বুঝাইয়া বালতে হইবে না৭। 

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশেও, ভারতাঁশল্পের অল্পাবিস্তর 
আলোচনার সন্রপাত হইয়াছে । এই আলোচনা প্রকৃতপথে যথাযোগা- 
ভাবে পারচাঁলত হইলে, ভারতশিল্পের মূল প্রকাঁত প্রকাশিত হইয়া 
পাঁড়বে। তাহা যে কেবল সভ্যসমাজের সম্মুখে এক নূতন শিল্প- 
জগতের রুদ্ধ ঘার উন্মুস্ত করিয়াই নিরম্তভ হইবে তাহা নয়। তাহাতেই 
আমরা আমাদিগকে চিনিয়া লইতে পারিব;--সে কালের সাহত এ কালের 
আঁবাচ্ছন্ন সম্বন্ধের পাঁরচয় লাভ কাঁরয়া, আমাদের প্রকৃতি মর্ধযাদা অনুভব 
কাঁরতে পারিব। . ূ 

এই অন:সন্ধান-কার্যা যত আঁধকদুর অগ্রসর হইবে, ততই ভারত- 
শিল্পের নূতন নূতন কক্ষদবার উন্মন্ত করিয়া দিবে। কুমার শরৎকুমার 
রায় বাহাদুরের অকাতর অর্থব্যয়ে, এবং অপরাজিত অধ্যবসায়ে, বাঙ্গালীর 
শিল্প প্রাতভার ষে সকল নিদর্শন আবি্কৃত ও সংগৃহাঁত হইতেছে তাহা 
এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত*দমাজের সম্মখে যথাযোগ্যভাবে প্রদার্শত হয় 
নাই। তাহাতেও এক ঞ্চতন শিল্প-জ্গৎ আঁব্কৃত হইয়া পাঁড়তেছে। 


& 


ভারতী শজ্পের কথ। 


তাহা বাঙ্গালীর শিল্প-জগৎ ;__বাষ্গালীর ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য গৌরব- 
ক্ষেত্র। সে জগতের শিল্প-সম্রাট বরেন্দ্রভামিতে জন্মগ্রহণ কারয়াঁছলেন। 
অল্পাদন পাব্বেও, তাঁহার নাম অপারজ্ঞাত ছিল । সম্প্রীতি তাঁহার নাম 
জগাদবখ্যাত হইয়াছে । 
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ভারতাঁশল্পের বণণপাঁরচগ়্ 


ভারতশিল্পের “ব্পপারচয়” হারাইয়া গিয়াছে । যাহা আছে, তাহা 
'চর্ুপাঠ”;-_স্ন্দর, কিন্তু আনব্্বচনীয়ের আধার । হীতিহাস না থাকায়, 
তাহার ক্রম-বকাশের পাঁরচয়লাভের উপায় নাই। যাহা আছে, তাহা 
কাহার পাঁরণাত? তাহার রহস্যভেদ করা অসম্ভব। তথাপি ভারত- 
শিল্পের সৌন্দ্যমোহ ধাঁরে ধারে সভ্যসমাজকে মল্তমগ্ধ' কারিতেছে। 
যাহারা এক সময়ে কেবল উপহাস কাঁরত তাহারাও উপাসনা কাঁরতে 
আরম্ভ কারয়াছে। 

“সোন্দ্যঠ, সৌন্দর্য ।৮ 

বন্ধ; বাললেন,__“সৌন্দ্যয সৌন্দ্যয।” 

“যাহারা সৌন্দর্যের প্রকৃত উপাসক, তাহারা হীতহাস ধাঁরয়া, সন 
তাঁরখ গণিয়া, সৌন্দর্যয-সন্ভোগ কারবার জন্য অপেক্ষা করে না। 
আকাশ কত অন্দর। মেঘমান্ত হ্বনীল গগনের পর্ণচন্দ্র কত স্ুম্দর। 
প্রভাতশাশরের মক্তাধারাশীবধৌত দুবাদল কত সুন্দর । জগতে যাহা 
কু, স্ন্দর, তাহার একাঁটরও ক্রম-ীবকাশের ইতিহাস জান না। জানি না 
বালয়া, সৌন্দর্যয-সম্ভোগের বাধা হয় কি? ভারতাঁশল্পের পক্ষে বাধা 
হইবে কেন ?, 

বন্ধ, ঘধন এই সকল তর তুলিয়া ব্যাঁতব্যচ্ত করেন, তখন তাঁহাকে 
ববাইৰার উপয্ব্ত ভাষা খুশজয়া পাওয়া যায় না। আহা! আহা! 
মার! মার! করা সহজ। কিন্তু তাহা অনেক ছ্ছলেই অজ্ঞতার 
নামান্তর মাপ্,--না ব্ুঝিয়া বাঁববার ভাণ করা, সেরপ সমালোচনা 
সমালোচককে বা সমালোচ্য বন্ত;কে--কাহাকেও প্রকৃত গৌরব দান কারিতে 
পারে না। সহজ বল্ি়্াই সব্ব্ধ তাহার এত ছড়াছড়ি। বন্ধ; তাহা 
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স্বীকার করেন না। 

প্রকাতর মধ্যে হয়ত কোন কিছুই অস্ন্দর নাই। পদাৰ্দীলত 
বালনকাকণাঃ তাহাও হয়ত কত ম্ুম্দর। কিন্তু কখন ? আমরা যখন 
চির জুম্দরকে দেখিতে পারি, 

তখনই ভুৰন হয় আধাময়।” 7 

তাহার পবের্ব স্ন্দর এবং কুখাীসং নামক দুইটি পদার্থের প্রতীয়মান 
চির-পার্থক্য একেবারে বিল,প্ত হইয়া যায় না, কাণা ছেলেকে “পদ্মলোচন” 
বাঁলয়া আঁলংগন কারবার মতো উদারতা জন্মগ্রহণ করে না। 

আমরা যখন মানব-শল্পের অন্তরালে মানব্হ্দায়কে দোখতে শাধিব_ 
সে হদয়ের অন্তন্ভল-নীহত চিরত্বাতুর সৌন্দয-পপাসার পারচয় লাভ 
করিতে পারিব৮_-তখন হয়তো সকল শিল্পের পার্ফট-অপারস্ফুট সকল 
নিদর্শনকেই এক অথণ্ড সৌন্দর্য্যের অশ্রান্ত আত্মাবকাশ-চেষ্টা বাঁলয়া, 
তাহার মর্যাদা হাদয়ং্গম কাঁরতে পারব । তখন হয়ত আহা! আহা! 
মার! মাঁরর মধ্যেই নকল লমালোচনা ডুবিয়া পাঁড়তে পারিবে। 

“কন্তু আহার পুব্বে ? - | 

সকল শিল্পেই দুইটি সোন্দ্যয, দুই শ্রেণীর দুই প্রকারের ব্যস্তাব্যন্তের 
আঁভব্যান্ত। একটি যে কেহ দেখে _যে কেহ দোখতে পারে, _-যে কেহ 
অনুভব করিয়া অন:ভাাঁত ফুরাইয়া ফোঁলতে পারে । আর একটি দেখিতে 
হইলে, তত সহজে দেখার কাজ শেষ হইতে পারে না। যে যুগের শিল্প, 
সেই যুগের মানুষকে জানিতে হয়, তাহার ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, 
কিরূপ ছিল, তহারও পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, সকল শিল্পই 
মান্মষের আত্মাবকাশচেস্টার অসম্পূর্ণ আঁভব্যান্ত। তাহার মধ্যে পবন” 
অপেক্ষা “অব্যন্ত” সোন্দধ্যই আঁধক। সে সৌন্দর্য অনুভৰ করিতে না 
পারলে, সৌন্দর্যয-সচ্ভোগ লালসা সম্পূর্ণ রুপে চারতার্থ হয় না। আকাঙ্ক্ষা 
থাঁকয়া যায়,--অভ্যপ্ত থাঁকয়া যায়,---যে যৰাঁনকা অপসারিভ হইবার নয়, 
তাহার সন্মযখে দাঁড়াইয়া, দীর্ধানং*্বাস ত্যাগ করিয়া, ক্ষু্ মনে ফিরিয়া 
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আসতে হয়। হীতহাসের অভাৰ প্রকৃত অভাব বলিয়াই অনমভূত হয়। যাহারা 
'পীরামিড' রুনা কাঁরয়াছিল, তাহার্দের যে যংসামান্য পাঁরুয় আঁবন্কৃত 
হইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের রচনাগ্ীল কত না গৌরব লাভ করিয়াছে । 
তাহা আবস্কৃত হইবার পবের্ব 'পীরামিভ* অুম্দর ছিল, বৃহৎ ছিল 
সৌন্দর্য্য গাম্ভীষেযর অপুর্ব সমাবেশে পাঁথবীর আম্চর্যয পদার্থ বলিয়াও 
পরিচিত ছিল। কিন্তু তখন তাহার পাথরগুলা কথা কাহত না, 
পাথরের ভিতর হইতে মানব্হাদয়ের কোমলতার কমনীয় স্পর্শন্থখ জাগাইয়া 
তুলিতে পারত না। তখন তাহা িদ্ময়ের বিষয় 'ছল,-এখন তাহা 
প্রীতাঁবমাণ্ডত পাঁবন্রতার আধার । 

খণ্ডাচলে যাও। দুই হাজার বৎসরের পবর্বকালের মানুষের পারিয় 
না জানা থাঁকলে, গুহাগীলর সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ কারতে পাঁরবে। 
গুহার মধ্যে এখনও সেকালের মানব-হৃদয়ের তপ্ত'বাস অনুভব কাঁরতে 
পাঁরবে। বুঝিতে পারিবে”_তাহারা মরে নাই। যাহারা এমন গ্হা 
রচনা কাঁরয়াঁছল, হারা মারতে পারে না, আহারা শিল্পের মধ্যে চিরজীবি 
হইয়া রাহয়ছে। তাহাদের আশা, তাহাদের আকাচ্কাই,_গহারপ 
ধারণ কারয়া রাহয়াছে। তাহাদের সভ্যতার মূলসত্র প্রত্যেক রেখাপাতে 
চিরাঙ্কত হইয়া মানব-সভ্যতার গৌরব ঘোষণা কারতেছে। যাহা আছে, 
তাহার মধ্যেই, যাহা নাই, যাহা ছিল, তাহার অব্যন্ত সৌন্দর্য পহঞ্জীভ্ত 
: হইয়া রাহয়াছে। হীতিহাস ভিন্ন, কে তাহার রহস্যভেদ কাঁরবে 

এৰার আমরা যখন খণ্ডাচলে, তখন একটা বাঘ বড় উপদ্রৰ করিয়াছল। 
সে গৃহার মধ্যে রজনী যাপন কাঁরয়া, গ.হাটিকে দগন্ধময় কারয়াছিল। 
এক রানির গৃহাবাসের আরামটুকু উপভোগ কারয়া, প্রভাতে আমাদের 
বিজয় বাহনীর সমাগম-শঙ্কায়, অপরাধীর মতন পঙ্গায়ন করিয়া, লতাগুল্মে 
আত্মগোপন কাঁরতৌছল। বাঘ শিল্প সৌন্দর্য্য উপভোগ করে নাই,- 
' আরামটুকুই উপভোগ কাঁরয়াছিল। আমরাও অনেক সময়ে তাহার অধিক 
কিছুই কাঁর না।৪ শিল্প সৌন্দর্ষেযর আরামটুকু উপভোগ কাঁরতে বেশী 
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কিছু জানাশনার দরকার হয় না। 

যাহারা পাহাড় কাটিয়া, এই সকল গহা রুনা কাঁরয়াছিল, তাহারা 
শিল্প সৌন্দর্ের নিদর্শন রাখিয়া যাইবে বাঁলয়া রচনা-শ্রম স্বীকার করে 
নাই। তাহারা আপন প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে যাহা কাঁরয়াছল, তাহার 
ফল সুন্দর হইয়া বাঁহয়াছে। দীর্ঘকালের অধ্যবসায়-বলে এক একটি 
গৃহার রচনাকার্ধ্য শেষ হইলে, যে আত্মপ্রসাদ উপচিত হইয়াছিল, তাহা 
যেন এখনও গুহাতলে যোগাসনে উপাঁকষ্ট রাঁহয়াছে ! 

ইহা না জানয়া, যাহারা উদ্ধত মন্তকে গাহাদবারে দাঁড়াইয়া, কৃপা- 
কটাক্ষে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহারাই নাসিকা-কুণ্চিত কাঁরয়া, 
লিখিয়া গিয়াছে” “ক ছোট্র কামরা গা,_ইহার মধ্যে কেমন করিয়া 
“মানুষ” বাস কারত ?” ইহার মধ্যে সম্ভোগ লালসাপতর্ণ ওগ্ধত্য বাস 
কাঁরত না,-_সে কথাটা জানাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। তাহার অভাবে, 
ইহার সৌন্দর্য্য অনেকটা খাটো হইয়া পড়ে। ইতিহাস ভিন্ন, কে তাহা 
জানাইয়া দিবে? 

যাহার নাম “রাণ-গুম্ফা” তাহা একটি অবরোধশন্য অন্তঃপুর | 
মধ্যচঙ্ছলে প্রাঙ্গণ। তাহার তিন দিকে দিবতঙ গ.হাপ্রকোষ্ঠাবলী। 
তাহা এমন সুকৌশলে পরব্্বাস্যে সস্থাঁপত,_-প্রভাত হইতে সায়া পর্যন্ত, 
আলো ও ছায়া পর্যায়ক্রমে তাহার শিল্প-শোভাকে কত নূতন নূতন 
সৌন্দর্যয-গাম্ভীর্ষে' বিমাণ্ডত করিয়া, তাহাকে চিরপারবর্তনশীল মেঘমালার 
আনিব্বচনীয় শোভার ন্যায় অসীমত্ব দান করিয়াছে! যাঁদ দোখতে চাও, 
প্রভাত হইতে সায়া পর্যন্ত নির্ণমেষ-নয়নে চাহয়া দেখ_কেমন আলোক- 
সামান্য অসীম সৌন্দ্যাসাগরের আনন্দ স্রম্দর চিন্রপট। যাহারা ইহা 
রচনা করিয়াছিল, তাহাদের হাতে গূহার আয়তন সীমাকধ হইলেও, রচনা- 
কৌশল সীমাশন্য উদারহদয়ের পাঁরুয় প্রদান কয়া মানবমন সসীম হইতে 
অনীমে আকর্ষণ কারতেছে। 

যাহারা গূহা রচনা কাঁরয়াছিল, তাহাদের ধার লন 
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কৌশল ছিল,__এশ্্যযবলেরও অভাব ছিল না। পাষাণে গঠিত ছ্বারপাল- 
গণের অস্বে শম্বে বসনে ভূষণে, তাহাদের গাঁতহণীন স্থাতভগীতে তাহার 
যথেষ্ট পাঁরুয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বারের উপরে যে কারুকার্য এখন 
নীরবে মাঁলনমূখে কালের করাল কবলের আনবার্যয ধংসলণলার পরিচয় 
প্রদান কাঁরতেছে, তাহাতেও জয়-পরাজয়ের চির পুরাতন শাস্ত-সামর্থ 
দৃঢ়মনদ্ুূত হইয়া রাহয়াছে। 

তধাপি গুহাগীলির ভাব কেমন স্বতন্ত্র” কেমন আত্ানষ্ত,_কেমন 
প্রগল.ভতাশ[ন্য” _শাস্তশোভার আধার ! সকল গৌরবের উপর আত্মজয়ের 
গৌরব বড় বলিয়া পাঁরিচিত ছিল বাঁলয়াই, রুনা-লালিত্যে এমন কমনীয়, 
শৌধ্যবীর্ধয-এশর্য-মৃখরতা এমন সম্সংহত। সে কালের মানব-সমাজের 
এীতহাসিক সমাচার জ্ঞাত হইয়া, তাহাদের পাদপদ্মপৃত পাব্বত্যপথে এই 
সকল গদহাদবারে উপনীত হইবামাত্র, আপনা হইতেই বাঁলতে ইচ্ছা হয়, _ 

“নমো আিহস্তাণম | নমো সব সিধানম্‌ |” 

অহ্ৎগণকে নমস্কার । সকল বিদ্ধ পুরুষকে নমস্কার । তোমরা 
গে যুগে মানবসমাজের নমস্কার গ্রহণ কর। সবর্বসত্বরাশির | সকল 
জীবজগতের ] অন্ত্তর [ শ্রেন্ঠ ] জান প্রাপ্ত হউক বাঁলয়া আশীব্ব।দ 
কর,_-ধরাধাম হইতে সকল ক্ষংদ্রতা দূরীভূত হউক । 
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প্রবৃত্ধি বা নিধৃতি বা নিত্যেন কৃতকেন বা। 
পুংসাং যেনোপাঁদশ্যতে তচ্ছাত্রীমাত কথ্যতে ॥ 

স্্নীর্দ্দস্ট শাম্্-শাসনই ভারত-সভ্যতার সব্ব্পধান বিশিষ্ট লক্ষণ। 
ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহাই প্রকৃত এরীতহাসক পাঁরুয়। সেই 
চিরপুরাতন শাস্ম-শামনের “আতক্রম-ব্যাতিক্রম” ঘটাইয়া, অধ্দনা যে 
সকল নববিধান প্রচলনের চেষ্টা প্রবার্তত হইতেছে, তাহার মূলে পুরাতনের 
উপর অপারস্ফুট অনাস্থা । ইহা. ভার্তবাসীর বংশপরদ্পরাগত নহে; 
পর-প্রভাবপ্রসূত এক আগন্তুক উন্মাদনা ;_স্বাদেশ নহে ; বিদেশী । 

তাহার উত্তেজনায় কেহ সংহারকে “সংস্কার” নাম দিয়া, গ্বেচ্ছাচারের 
পক্ষসমর্থনে ব্ধপাঁরকর ; কেহবা, পরোক্ষভাবে তুল্য ফল লাভ করিবার 
আশায়, শাম্বক্চনের নানা মনঃকচ্পিত ব্যাখ্যায় নবসংহতা রচনায় অগ্রসর। 
এই পদ্ধাত প্রথমে সমাজ-সংস্কারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; এখন ইহা 
নানা বিষয়ে অল্পাঁধক অনাঁধকার-প্রবেশ কাঁরিয়া, ভারত-চি্চচ্চার প্রাচীন 
পদ্ধাঁতর মধ্যেও অঙ্গুলি প্রাবষ্ট করাইয়া দিতেছে। প্রাচীন শাম্র-শাসনের 
এরূপ অব্বচীন “আঁতিক্রম-ব্যাতিক্রম”-চেষ্টার আলোচনা আবশ্যক । 

যাহারা ভারতশিষ্প-পদ্ধাতর “অতিক্রম-ব্যাতর্রম" সংসাধনের জন্য 
অগ্রসর, তাঁহারা প্রথমে ভারতাঁশল্পশাস্কে সম্পর্পরূপে উপেক্ষা করিয়াই 
বিদেশীর পদ্ধাততে রুনা-কার্যেয পাঁরপন্ধতা লাভ করিয়াছিলেন। 
ভারতশিষ্পকে সেই বিদেশীয় ছাঁচে ঢ্রালাই করিবার জন্য তাঁহারাই অবার 
কিপিং পার্ম্ব-পাঁরবর্তন কায়া, ভারতশিল্পশাস্মের সংনিদ্দষ্টি 'বাঁধ- 
নিষেধের মধ্যে তাঁহাদিগের নববিধান-সমর্থক রচনাবলীর আি্কার- 
কামনায় অনসন্ধানকার্ষে অগ্রসর হইয়াছেন । ভারত-শল্পপর্ধাঁত এইরপে 
আপন বিঁশস্ট লক্ষণ হারাইবার পথে সবলে আকার্ব'ত হইলেও, আকর্ষণ- 


৯৫ 


ভাযতাশজ্পের কথা 


কাঁরগণ পবর্ধতন নাম-গৌরব পারত্যাগ করিতে সম্মত হইতেছেন না। 
কারণ, এই অবর্বাচশন নবাবধানকে ভারতশিল্পের পুরাতন নামে চালাইয়া 
লইতে পারিলে, পুরাতন কৌলিন্যের খাতিরে ইহা কাহারও না কাহারও 
কৃপাকটাক্ষ লাভ কাঁরতে পারবে ; অন্যথা নববিধান হিসাবে সভ্যসমাজের 
আধ্বানক অগণ্য শিল্পাঁবধানের মধ্যে ইহাকে নিতান্ত অনধন্লেখযোগ্য 
নিত্নন্তরেই মুখ-গুজিয়া পাঁডয়া থাকতে হইবে! তঙ্জন্য ইহারা 
পুরাতন নাম পাঁরত্যাগ কারতে অসম্মত, অথচ পুরাতন পদ্ধাঁতর 
«“আঁতিক্রম-ব্যতিক্রম”-সাধনের জন্যও লালায়ত। এরূপ আচরণ অপারিহার্যয। 
এক পথে দূঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব। কারণ, বিশিষ্টতার 
অভাবই এই নবাঁবধানের 'বিশিষ্টতা,__তাহার অপর নাম “ট্বৈরাচার | 
তাহা এখনও স্বাধীনতার এবং ম্বেচ্ছাচারের সীমানিদ্দেশি কারবার অবসর 
প্রাপ্ত হয় নাই। 
স্বৈরাচারগণ ভারতাঁশল্পপদ্ধাঁত যথাযথরূপে আঁধগত করিয়া, রচনা- 
কার্ষেয সিদ্ধহন্ত হইয়া পুরাতন রুনা-রর্শীতর “আতক্রম-ব্যাতক্রম -সাধনের 
প্রয়োজন বূঝাইয়া দিয়া, নবাঁবিধান প্রচলনের চেষ্টা কারলে, সে চেষ্টা সসংযত 
সংনীদ্দষ্ট সুসংগত “সকার” নামে মর্ধযাদা লাভ কারতে পাঁরত। সে পথ 
অবলম্বন না করায়, যাহা পারস্ফুট হইয়া উঁঠতেছে, তাহা অ-প্রছন শাস্দ- 
বিদ্বেষ । তাহাই প্রথম শিক্ষার্থ'র সাধারণ লক্ষণ। বাঁধানষেধের অবতারণা 
'কাঁয়া, শাস্ব স্বৈরাচার সুসংঘত করে ; এবং তাহাতেই মানব-সভাতা বিকাশ- 
লাভ করে। ব্যকরণ-শাস্ অধ্যয়ন কাঁরয়া সময় নষ্ট কাঁরব কেন, এই শাস্ম- 
বিদ্বেষের উত্তরে মহার্ধ পতঞ্জাল মহাভাষ্যের উপোদঘাতে কেবল একটি 
সংক্ষিপ্ত উত্তর লাঁপবদ্ধ কারয়া গিয়াছেন £--ঘ্লেচ্ছ ( অসভ্য ) হইয়া না 
পাঁড়। ইহার জন্যই ব্যকরণ অধ্যয়ন কাঁরতে হইবে ।” সকল শাস্ত সম্বন্ধেই 
ইহা তুল্যভাবে ভীল্লীথত হইতে পারে। এ বিষয়ে কেহ কখনও ভারতবর্ধ কে 
আঁতিক্রম কাঁরতে পারে নাই ; বরং সমগ্র প্রাচ্য ভূমণ্ডলেই সময়ে সময়ে ইহার 
অন্করণ-চেষ্টা প্রচলিত হইয়াছল। তাহার প্রমাণ প্রচ্ছম হইয়া পাঁড়লেও, 
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অন্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিল.প্ত হইয়া যায় নাই। 

শিষ্ট হইতে হইলেই শাসন স্বীকার কাঁরিতে হইবে ;__তাহারই নাম 
শাস্ত। বিশ্বকর্মা অসাধারণ শিল্প-প্রাতভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তঙ্জন্য তান শাম্তরশাসন অস্বীকার কাঁরয়া, প্রথমে স্বাধীনভাবে 
কৃতিত্ব প্রদর্শনের আশায়, আপন প্রের একটি দারুম্ণীর্ত রুনায় ব্যাপৃত 
হইয়াছিলেন। কোনরূপ শাম্বানাদ্দন্ট বাধানষেধ স্বীকার না কাঁরয়া, 
দারুখণ্ড চাঁছয়া ফেলিতে ফেলিতে যাহা দাঁড়াইল, তাহা মন,ফ্যমার্ভ হইল 
না ;__হইল একটি চামচিকা, এই আখ্যাঁয়কার চামাচকাও একটি “সৃষ্টি” ; 
কিন্তু তাহা শিল্প-সাফল্যের দক্টাস্তরূপে সমাদর লাভ না করিয়া, উপহাস 
লাভ কাঁরল ! ভারতাঁশল্পের স্থানাদ্দস্ট 'বাঁধানষেধ উপেক্ষা কাঁরয়া, 
নবাঁবধানমতে যাহা “সস্ট” হইতেছে, সে “সষ্টিও” সকলের প্দান্টতে” 
তৃপ্তি সণ্গারিত কাঁরতে পারিতেছে না; অনেকে রাজসভায় দন্ডায়মান হইয়া, 
প্রকাশ্যভ।বেও তাহাকে উপহাম করিতে ইতগ্ততঃ কাঁরতেছেন না। প্রত্যুত্তরে 
স্বরাচারগণ পুরাতন শিল্পশান্বের মধ্যে অনুকুল প্রমাণের আবিৎকার 
ঘোষণা কাঁরয়া তাহার ব্যাখ্যাকার্যেয ব্যাপূত হইয়াছেন। তাহা কতদূর 
শাস্ন্স্গত, তাহার কীণ্চৎ আলোচনা আবশ্যক । 

পূর্বপাঁরিয়শন্য অসম্পূর্ণ আঁভনব শিল্প-পদ্ধাত, কাঁতত্বের পাঁরুয় 
প্রদান কাঁরতে পারিলে, অবশ্যই সমাদর লাভের আঁধকারা হইতে পারে। 
কল্তু পবর্বনাম রক্ষা কারয়া, প্ব্্বরীতির “আঁতক্রম-ব্যাতক্রম”-সাধন 
কারতে চাঁহলে, কৈফিয়ৎ দিতেই হইবে । নচেৎ তাহাতে কোনরূপ 
কৃতিত্বের আভাস কুটিয়া উঠিলেও, স্থিতিশীল জনসমাজ সহসা আহাকে 
পুরাতনের মর্যাদা দান কাঁরতে সম্মত হইবে না। যাহা গিয়াছে, তাহা 
শাম্াধীন ছিল। আঁকতে আঁকতে যাহা দাঁড়ায় দাঁড়াইয়া যাউক, তাহার 
পর দেখিয়া শহীনয়া, পরামর্শ করিয়া, একটা যাহা কিছ নামকরণ কাঁরয়া 
লওয়া যাইবে_-পুরাতনের মধ্যে এরূপ আনাশ্চত নিরংদ্দেশ-_খা্রা 
প্রচা্গত ছিল না। এই এীতহাঁসক সত্য অস্বীকার কাঁরয়া, অধনা কেহ 
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কেহ বলিতে চাহিতেছেন-__সেকাণের শাম্বেও ব্যান্তগত ভাল লাগা না 
লাগাই রমণীয়ত্তবের মাপকাঠিরূপে স্বীকৃত ও অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহার 
একটি প্রমাণ ও ডীল্লাখত এবং ব্যাখ্যাত হইতেছে। 

প্রমাণ ৫ 

“লগ্রং যন্র চ যস্য হাং।” 

অস্যার্থ £-- 
যস্য ( যাহ।র ) যন্ত ( যাহাতে ) হৃং ( হদয় ) লগ্নং( লাগে) 

ব্যাখ্যা ূ 

সকল দেশেই শিল্প সম্বন্ধে কতকগুলি স্বতগীস্দ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচালত 
আছে। তাহাতে কোনরূপ মতভেদ দোঁখতে পাওয়া যায় না। একাঁট 
স্বতগীসদধ সদ্ধান্ত এই যে,--শিল্পকে রম্য” (রমণীয় ) হইতে হইবে। 
কাহাকে প্রম্য" বলিয়া স্বীকার কারব? যাহা যাহার নিকট রমণীয় বালয়া 
অনুভূত হয়, তাহার পক্ষে তাহাই রমণনীয়। উদ্ধৃত রচনাংশের ইহাই 
নিগলতার্থ। কিন্তু ইহাই শাম্বার্থ হইলে, শাস্ঘের প্রয়োজন নিরপ্ত হইয়া 
যায়। ব্যান্তুগত ভাল লাগা না লাগাই শাশ্মের স্থান আধকার করে। 
তহাকে কোনরূপ নিয়মের অধীন করিয়া, শাস্ব-মর্যাদা দান কারবার 
সম্ভাবনা থাকে না। 
এই রচনাংশ কোন: শাশ্বের গ্রদ্থ হইতে উদ্ধৃত, [শিল্প-সাধকগণ 

তাহার উল্লেখ না করায়, এীতহানক তথ্যানুসন্ধানে প্রয়োজন রাঁহয়া 
গিয়াছে । সমগ্র রনাটি কি, তাহার পাহত সামপ্তস্য রক্ষা করিয়া, উদ্ধৃত 
অংশাঁটির কিরূপ ব্যাখ্যা করা কর্তব্য; তৎসঘ্বন্ধে কৌতুহল নিবৃত্ত কাঁরতে 
হইলে, তথ্যানূসন্ধান অপাঁরহার্ধয |. তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে, দেখিতে 
পাওয়া যাইবে ইহা “শুকনীতসারের” চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রকরণের 
একটি বনের একাংশ ; এবং অগ্গপ্রত্যঙঞ্গে পরম্পরের পাঁরমাণ কিরূপ 
হওয়া আবশ্যক, তীদ্বষয়ক ববাধানষেধের অন্তর্গত । সমগ্র রনাটি 
এই 2" * 
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“শাস্বমানবিহীনং ফদরম্যং তাঁদ্বপাঁশচতাম। 

একেষামেব ভদরম্যং লগ্রং যত্র চ যস্য হাৎ ॥” 
যৎ ( যাহা ) শাস্বমান-বিহীনং ( শাম্ঘানীর্দ্ট অঞ্পপ্রত্যগ্গ পাঁরমাণহীন ) 
তৎ (তাহা) বিপশ্চিতাং ( পাঁণ্ডিতগণের নিকট ) অরম্যং ( অরমণায় ) 
একেষামেব (কবল এক দলের নিকটেই ) তত ( তাহা ) রম্যং ( রমণীয় ) 
যন্ত্র (যেখানে) যস্য (যাহার) হাং (হৃদয় ) লগ্রং (লাগে, আসন্ত হয়, 
আনন্দ লাভ করে )। 


নি 


ব্যাথ্যা £-- 

রম্য কি? অগ্গ্রত্যঙ্গে যেরূপ পাঁরমাণ শাস্ত নিদিষ্ট, তাহাই রম্য ; 
অথবা তাহার “আতক্রমব্যাতক্রম” রম্য? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ 
বালতেছেন,_যাহার পক্ষে রম্য, তাহার উপরেই উত্তরটি নির্ভর করে। 
একাঁদকে “শাস্র-মান”? আর একাঁদকে “লগ্নং যন্ত্র চ যস্য হৃং”ঃ__ইহার মধ্যে 
কোনটি রম্য; তাহা বাঁঝতে হইলে, আধকারণী বিচার আবশ্যক । আধকারণ 
দুই শ্রেণীতে বিভন্তাবপাশচত (পন্ডিত) অশবপশ্চিত (মূর্খ )। 
যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহাদের নিকট শাস্ৰ-মানই রম্য ; যাহারা সেরূপ নহে, 
সেই একদলের নিকটে তাহাই রম্য, “যাহাতে যাহার হৃদয় আনন্দ লাভ 
করে।” এখানে “একেষামে” বাঁলয়া পবপাশ্চিতম-”-পদের তুলনা 
করায়, সমগ্র বনটি স্বৈরাচারের নিন্দা এবং শাম্ত্রীবাঁধর প্রশংসাই প্রকাশিত 
করিতেছে। তাহাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা কারবার জন্য একাংশ মানত উদ্ধৃত 
করায়, যাহা আপাততঃ অন্;কুল প্রমাণর:পে প্রাতভাত হয়, সমগ্র বচনের 
চারে অহাই প্রাতকুল প্রমাণে পাঁরণত হইতেছে। শাস্বনের আংশিক 
আলোচনাই এইরূপ বিড়ম্বনার কারণ। “লগ্ন যত্র চ যস্য হৃং"-_-ইহা পাঁণ্ডত 
বগেরি সিদ্ধান্ত নহে, -শাম্সদ্মত শবকল্প মত” বাঁলয়াও কাঁথত হইতে 
পারে না। ইহা কেবল একদলের মত ; সে দল “বপশ্চিৎ” নহে । 

অন্জ্রতা দুর করিয়া, বিজ্ঞতা দান করাই শাম্মের মৃখ্য প্রয়োজন । প্রকৃত 
পক্ষে তাহা শ।সন নহে ; উপদেশ-প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির উপদেশ ;--বাধ 
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এবং নিষেধ । তত্জন্য শাস্বের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা প্রচাঁলত হইয়াঁছল ১ 
তাহার অভাবে, ব্যাকরণ-আভধানের সাহায্যে পুরাতন টীকাহীন শাস্মবচনের 
মম্ার্থ আধ্রনক টাকাকারগণের চেষ্টায় মকল স্থলে যথাযথরপে প্রকাশিত 
হইতে পারে নাই। এখানেও সেইরূপ টীকাশীবন্রাটই অনথ উৎপাদিত 
কাঁরয়াছে। শাস্ত তাহার বন্তৃব্য বিশদভাবে . ব্ন্ত কারবার আঁভপ্রায়ে 
বাধানষেধের অবতারণা করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; তাহার “আঁতিক্রম- 
ব্যাতিক্রম” নিরস্ত কারবার জন্য নানার্প শাসনবাক্য লাপবধ কাঁরয়া 
গিয়াছে । শাম্তানদিদ্দন্ট অংগ-প্রত্যত্গ-পাঁরমাণ-সামঞ্জস্য লগ্ৰন কাঁরয়া কি 
ক ইহ-লৌকিক ক্ষাঁত হইতে পারে, তাহার উল্লেখটকায়া, ভয় প্রদর্শন 
কাঁরয়াছে। তাহা সমূলক হউক অমংলক হউক, তাহাই শাদ্রের শাসন- 
ধারাকে অক্ষ রাঁখয়াছিল। “লগ্রং যত্র চ যস্য হৃং”_এই মত যে শাস্ত 
সংগত নহে, এবং ইহা যে কেবল অ-বপাশ্ৎগণের মত, তাহা বুঝাইবার 
জন্যই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাকে শাম্মাভিপ্রেত “ীবকল্প-ীবাঁধ” 
বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। 

পুরাতন অশনবসন-ব্যবস্থা আমাদিগকে এখন আর তাঁগ্ুদান কাঁরতে 
পাঁরতেছে না। পুরাতন শিল্প-ব্যবস্থা যে তাধদান করিতে থাকবে, 
আহার সম্ভাবনা কোথায় ? সুতরাং তাহার “আতক্রম-ব্যাতিক্রম” সাধনের 
প্রয়াস আনবার্ধয । তঙ্জন্য যাহারা বদ্ধ-পাঁরকর হইয়াছেন, তাঁহারা “ভারত- 
শিল্প সাঁমীতি” নাম গ্রহণ না কারয়া, “ভারত শিল্প-সংস্কার সাঁমাতি” নাম 
গ্রহণ কাঁরলে কাহাকেও কিছ বাঁলবার থাঁকত না। সংস্কার সংহার মানে 
পর্যযবাঁসত হইবে কি না, ভাবধ্যৎ তাহার 'বিচার করিবার অবসর লাভ 
কাঁরবে। 

ভারত-শিল্প পদ্ধাতর নামে শিল্প-সাঙ্কযেটর অভ্যুদয় হইতেছে বাঁলয়া, 
তাহার কৌলন্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। ভাল হউক, মন্দ 
হউক, তাহা ইতিহাসে একটি কনাধারার প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে। 
তাহাকে সহসা বল, হইতে 'দলে, ভারতাঁশক্প পদ্ধাতির 'বাশিষ্টতা বিনষ্ট 
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হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাকে রক্ষা কারবার পথ বড়ই বন্ধ;র»_তাহা 
খেয়ালসাপেক্ষ নহে, শিক্ষাসাপেক্ষ। “আহার চেষ্টা কাঁরতে হইলে, খেয়ালী- 
গণকে ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষার্থগণকে লইয়া কার্যযারদ্ভ কারতে হইবে। 
কারণ, খেয়ালীগণ শিখিবার জন্য সময় নষ্ট কাঁরতে অসম্মত, শিখাইবার 
জন্যই অবসর শূন্য । তাঁহারা যে উন্মাদনা লাত কাঁরয়াছেন তাহার নিদান 
_িনরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।” শাঁলপগণ রচনা কাঁরয়া থাকেন, সুতরাং তাহারাও 
কাঁবপদবাচ্য। তঙ্জন্য তাঁহারাও নিরঙ্ক:শ। কথাটা এখন যেখানে 
সেখানে প্রচারিত হইতেছে । জুতরাং তাহারও কি আলোচনা আবশ্যক। 

কবে কোন সুত্রে এই কথার উৎপাত্ত হইয়াছিল, তাহার হীতিহাস বল: 
হইয়া গিয়াছে; এখন কেবল কথাটা মুখে মুখে ঘযারয়া বেড়াইতেছে। 
সকলেই যাহা জানে, কেহই তাহার তৎপর্য্যর সন্ধান লাভ কারবার জন্য 
প্রয়োজন স্বীকার করে না। কিন্তু এই নিরঙ্কশত্বের “ব্যাপ্ত” অর্থাৎ 
দৌড় কতদূর তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা কাঁরবামান্ত দোখতে পাওয়া যায়, 
ইহাও বাধ-ানষেধাতআক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই পীমাবদধ,--স্বরাচার নহে, 
শাস্বাচার। ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, 

“আপ মাষং মষং কুর্ধযাচ্ছন্দোভঙ্গং ন কারয়েৎ।” 

ছন্দই কাঁবতার বিশিষ্ট লক্ষণ ; অহাকে রক্ষা কাঁরয়া রুনা-ব্যবন্থা গ্থির 
কাঁরতে হইবে। যাঁদ ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা উপাঁস্থত হয়, তখন ( তাম্িবার- 
নার্থ ) বিশুদ্ধ “মাঘ” শব্দকে অশহদ্ধ “মষ” শব্দরূপেও ব্যবহার কাঁরতে 
হইবে ।' ছন্দোভত্গের আশঙ্কা না থাঁকলে, এই “আতক্রম-ব্যাতিক্রম” চাঁলবে 
না। ইহা কাঁবকুলের নিরঙ্কুশত্বের একাঁট উদ্দাহরণ । কোথায় ইহা চাঁলবে, 
কোথায় চাঁলবে না, ইহার মধ্যেই অহার সীমা স্বানাদ্দ্ট। 

“ছন্দোবৎ কবয়ঃ কুব্বণীস্ত |” 

ভারতবর্ষে বৌদক ও লৌকিক নামক দূই শ্রেণীর ভাষা দুই শ্রেণীর 
ব্যাকরণ-সত্রের অধীন ছিল। লৌকিক সাহিত্যে কাব্যাদি রচনা কারবার 
সময়ে লৌকক ব্যাকরণ সম্মত পদ প্রয়োগ করাই সাধারণ রাত বাঁলয়া 
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পারচিত হইয়াছিল। কিন্তু মহর্ধ পতর্জলি মহাভাষ্যে লিখিয়া 'গিয়াছেন, 
_কবি-কুল সব্বন্ত তাহা মাঁনয়া চালতেন না,__তাঁহারা ছন্দোবৎ ( (বাদক 
প্রয়োগবৎ ) প্রয়োগের ব্যবহ!র কারতেন। ইহার আর এক নাম “আফ- 
প্রয়োগ”--বেদ বিজ্ঞাপক খাঁষ শব্দের উত্তর “তত্র ভব” এই অর্থে অন্‌- 
প্রত্যয়ে ইহা সিদ্ধ বাঁলয়া কুল্ল-কভট. স্বকৃত্ত মনন্টীকায় ইহার উল্লেখ কাঁরয়া 
গিয়াছেন। ইহার অর্থ “বোদক-প্রয়োগ ।” এখানেও নিরঙ্কুশত্ব ব্যাকরণ- 
শৃঙ্খল মংস্ত নহে, লৌকিক ব্যকরণ সম্মত না হইলেও, বোদক ব্যাকরণ 
সম্মত, স্বৈরাচার নহে, শাম্ত্রাচার। 

আঁধক উদাহরণের উল্লেখ না কাঁরয়া সাধারণভাবে সংক্ষেপে বলা যাইতে 
পারে--কাঁব-কুলের কোনও শ্রেণীর নিরঙ্কশত্বই সীমাশন্য স্বেচ্ছাগার নহে, 
__তাহা স্থানাদদ্দস্ট বিষয়-বিশেষের জুনাদ্দন্ট আঁধকার মাত । আহার 
দোহাই দিয়া শাল্পগণকে শিল্পশাদ্তের “আতক্রম-ব্যতিক্রম” সাধনে নিরঙ্কুশ 
বালয়া বর্ণনা কারবার উপায় নাই। শিল্পশাচ্নেও তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায় না। 

যাহা ভাল লাগে তাহাই ভাল, শিল্পীগণ তঙ্জন্য শিল্পশান্বের 
“আতক্রম-ব্যাতিক্রম” সাধনে নিরঙ্কুশ, এই দুইটি সিদ্ধান্তই ভারতাঁশল্পের 
পক্ষে অপশাসদ্ধান্ত। ভারতাঁশল্পশাদ্ব শিল্প-প্রাতিভাকে পঙ্গু কাঁরয়া 
শিল্পের অবনাঁতি সাধন করিয়াছিল কি না, তাহা শিল্পের কথা নহে, 
ইতিহাসের কথা । সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে দঢ়ানশ্চয় হইবার প্ব্ৰে প্রমাণ 
আবশ্যক। ভারতীশল্প-পদ্ধাতর লক্ষ্য কি, তাহার উৎপাত্তর হেতু কি, 
তাহার পারণাম কি, এখনও তাহার যথাযোগ্য অলোচনার স্রপাত হয় নাই । 
সুতরাং তাহার “আতক্রম-ব্যাতক্রম” সাধনের প্রয়োজন উপাস্থত হইয়াছে কি 
না, তাহা এখনও স্থু্নীদদ্দষ্ট হয় নাই । যাঁদ সত্যসত্যই প্রয়োজন উপস্থিত 
হইয়া থাকে, তবে “শল্প-সংৎ্কার সাঁমাঁতি” গাঁঠত কাঁরতে হইবে, কিন্তু 
তাহাকে “ভারতাশিল্প-দামাত বলা চলিবে না। ভারতাঁশল্প-সাঁমাতর 
নিকট 'জিজ্ঞন্থগণ দুইটি বিষয় জানিতে চাহেন,-(১) ভারতাঁশল্পের 


০, 


ভারতাশঙ্গের কথ। 


বাঁশন্ট লক্ষণ কি, এবং (২) আহার উদাহরণ কিরূপ? প্রথমটি এখনও 
অনালোচিত, দ্বিতীয়টি আধুনিক শিল্পচচ্চার যেসকল উদ্দাহরণ উপাস্থত 
কারতেছে, তাহার , সবগীলই কৌিন্য-হণীন সাঙ্কর্ধয-প্রসৃত “আঁতক্রম- 
ব্যতিক্রমের” লীলা-পৃত্ল। তাহাও এক শ্রেণীর শিজ্প, কিন্তু তাহার 
সব্বাত্গে আত্ম-প্রভাব অপেক্ষা পর-প্রভাব আধিক সুব্যন্তু। তাহাকে 
ঝাঁড়য়া, ফোঁলিয়া, শিজ্পে। “্বরাজ” লাভ কাঁরতে হইলে, শাম্নাবিদ্বেষ 
পারত্যাগ করিয়া, শাম্-মধ্ম' অবগত হইবার জন্য যত্বশীল হইতে হইবে। 
তাহার যথাযোগ্য ব্যবচ্ছা কারবার সময় উপাস্থিত হইয়াছে । 

বিদুষা ভেলা ক্লামরীশ অল্পদিন হইল এই পথে পদার্পণ করিয়া, 
(বিগত ডিসেম্বর মাসের “মডার্ন রিভিউ” পন্ে ) ভারত-ীশজ্পপদ্ধাঁতর 
মূল প্রকাত সম্বন্ধে কয়েকটি উপাদেয় তথ্যের আলোচনা কারয়াছেন। 
[তান বিদোৌশনী হইয়াও, ভারত-সভ্যতার মূল্যানঃসন্ধানে ব্যাপৃতা এবং 
ভারতাশাজ্পের বিাঁশস্ট লক্ষণ নিদ্দেশ কাঁরতে কৃতসঙ্কজ্পা হইয়া 
লাঁখয়াছেন £- 

“115 95০01060010 01 00181) 21 19 0108101960. 05 06 
[17911] 10101) 0169101595 (6 0110 0৫6 871 210৫ 
10017110015 160 60 0721006) 270 11016 (0 ০%0:8176005 
11001009106, %*%&% [09 17091061005 816 91001 165019- 
(9৫. [1) 110 01161 01111920101) 116161016, ৬০ 1100 901 
11107166 [016301110101)9 [01 [10100161015 2100 100৬9- 
1191005. [0116 16126101001 019 1110005, 9৮615 06101 2100 
6৮61৮ (1110106 01 076 060195 16191656166, 216 01 006 
09619981 91610100981106, 71013 00511961910, ছি 001] 
06115 9061119, 0017%659 158019110119 110%% (0 09 20130- 
08115 (90001, 5০ 018 00 0%6190:811, 110 11090990266 
00015551010, 2100 100 $/92107999 86 111 17900176 


৩ 


ভারতাঁশজ্কেপের কথা 


81010816100, 70119 166018610109 816 ৪. ০০৫৪ 01 17911161. 
ক %%112010101) 6005 15 075 11065911511 016 079 12951, 
1 5900795 95068017655, ৪100 109675 (116 01721017615 
911)000 11216 11060161017 19 11001016060 11160 1)101961 
(011).0176 0091169 01 17851911) 2170 016151016. 10691 
91115 610৬ ৪. 09119811। 19561) 51115 000005 00100610:2- 
(1010 200 1710925169 710. 06117 198115801 0০ ভ1071 
(11096 1110165 ৮1107000910 21070 10100 50100016.৮ 
ইহার প্রত্যেক কথাই ধারভাবে প্রানধানযোগ্য । “আতিক্রম-ব্যাতক্রম”- 
স্পৃহা ভারতাঁশম্পের নাম দিয়া যে সকল স্যষ্টলীলার পাঁরুয় প্রদান 
করিতেছে, তাহার মধ্যে ভারতাঁশজ্পের এই সকল সুপারিচিত বাঁশস্ট লক্ষণ 
ফ:টিয়া উঠিতেছে না। তাহার সকল উদ্বাহরণেই ছু না কিছ; চেষ্টা- 
কৃচ্ছবতা ( ০%91-56211) ) ;- অস্ফুট বিকাশ (11090609206 
65191551017) ;__ চিন্রদৌবর্বল্য (৮/5210989) দেদীপ্যমান। একটি 
উদ্দাহরণও এই সকল তুটিশন্য হইলে, নবাঁবধান সুশোভনরূপে তাহার জয়- 
ঘোষণা করিতে পারত । তাহা এখনও জয়লাভ করে নাই ; যাহা পাইয়াছে, 
তাহা কাহারও কাহারও কপা-কটাক্ষ ! 
_ ভারত-সভ্যতা কাহারও আক্মিক সৃষ্টি বালয়া কাঁথত হইতে পারে 
না। তাহা যৃগযগান্তরের অসংখ্য ঘটনাবলীর সমান্টগত আভব্যান্ত। সেই 
প্রাচীন সভ্যতার অঙ্গীভূত শিষ্পাদির অবস্থাও সেইরূপ । তাহার “আতক্রম- 
ব্যাতক্রম” ভারত-সভ্যতার মূল আদর্শের “আতিক্রম-ব্যাতিক্রম” | সুতরাং 
তহাতে যে পাঁরমাণে ভারতাঁয় ধ্যান ধারণার পরম্পরাগত এীঁতহা?িসক ধারা 
প্রবাহিত হইয়া আসতেছে, তাহাকে ভিন্নপথে পাঁরচালিত কাঁরতে হইলে, 
ত্বাহার 'বাশিষ্ট লক্ষণেরও “আতব্রম-ব্যাতক্রম” সংঘটিত হইবে, _তাহা যাহা, 
তাহা থাঁকবে না; কেৰল তাহার নাম থাকিবে “ভারত-শিজ্প”ঃ_-এরপে 
পাঁরণতি সকলের নিকট সমান শ্ত;তি লাভ করিতে পারে না। “লগ্ন” যার চ 


৪ 


ভারতাঁশল্পের কথ। 
যস্য হং”_এই ছিন্ন মূল কনাংপ ধারয়া, কেহ যা আত্মতৃপ্ত সাধনের জন্য 
“আঁতক্রম-ব্যাতিক্রম”_সাধনের আয়োজন করেন, তাহাতে কাহারও কিছ 
আসিয়া যায় না। কিন্তু তাহাকে পুরাতন শাম্নানুমোদিত ব্যবস্থা ব্যাখ্যা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা চিন্লাবদের আঁধকার আঁতিক্রম কাঁরয়া, শাম্মাবদের 
আঁধকারে অনাঁধকার-প্রবেশ করে, ইতিহাসের সাঁহত শিজ্পের সামঞ্জস্য 
আঘাত প্রাপ্ত হয়। গান্ধার-পদ্ধাঁত উত্তর পাঁশ্চম প্রান্তের ভারত-সীমান্তে 
কোটরাবদ্ধ থাকিয়া অজ্পকালেই 'বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল» _-মোগল-রাজপ্‌ত- 
পদ্ধাত রাজসভার উল্নাত-অবনাতর সহযান্রী হইয়া, দরবারী পদ্ধতিতে 
পারণত হইয়াঁছল ;_এই সকল আগন্তুক পদ্ধাতি ভারত-শিজ্পপদ্ধতির 
মুলপ্রপ্রবণকে ম্ধানভরষ্ট কাঁরতে পারে নাই। আধ্মানক শিল্পসাধকগণ 
সংযমশুন্য নিরফ্কংশত্বের দাবী দরপেশ কারিয়া, শিজ্পসাধনা কাঁরতে থাকিলে, 
তাহার পাঁরণাম 'করুপ হইবে? অক্পাঁদনের মধ্যে যতগযাঁল অ-ভারতণয় 
রীত প্রশ্রয়লাভ করিয়াছে, তাহার 'বশ্লেষণকার্যে হস্তক্ষেপ কাঁরলেই, 
প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাঁটিত হইয়া পাঁড়বে। 


সংন্র-পারচিতি 


১, এই প্রবম্ধের শরোভাগে যে ভ্টোন্ত উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে শাম্ত্র কাহাকে কহে 
তাহ। সংব্যন্ত হইয়া রাহয়াছে। 


২৫ 


ভারতাঁশল্প তত্ব 


শিল্প কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে মতভে্দের অভাব নাই । তত্জন্য, 
আতঅল্প দিন পব্রেও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রাচ্য-শিল্পের 
কোনও নিদর্শনই প্রকৃত শিল্প-নদর্শন বাঁলয়া ময্যাদা লাভ কাঁরত না। 
তাঁহারা পা্চাত্যভ্‌মণ্ডলকেই শিল্পের একমাত্র লীলাভাঁম বলিয়া ধাঁরয়া 
রাখিয়াছিলেন। 

সে সঙ্কীর্ণ ধারণা ধারে ধারে পারবাস্তত হইতেছে" ;-_-এখন প্রাচ্য- 
শিক্পও এক শ্রেণীর শিল্প বাঁলয়াই সমাদর লাভ কাঁরতে আরম্ভ 
কাঁয়াছে। মানবাশল্পের মূল প্রতি যতই আলোচিত হইতেছে ; 
পাশ্চাত্য পব্বসংক্কার ততই পাঁরবার্তত হইয়া যাইতেছে । এমনাঁক 
সৌন্দর্যবিকাশ-লালসায় শিল্পের মধ্যে মানবগ্রকৃতির যেরূপ একপ্রাণতা 
দেদীপ্যমান, তাহাধধাঁরয়া, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের রাগানুরাগ মিলন-ভমর তথ্যান- 
সন্ধানেরও সত্রপাত হইতেছে। 

শিল্প-যাহাই হউক, তাহা মানব-চত্ত-বাত্তির ভাব-সম্পদের বাহ্য- 
বিকাশ ;-_মানবশ্প্রীতভাপ্রসংত এক অলৌকিক সৃষ্টিবকৌশল। ভারত- 
বর্ষের পুরাতন সাহত্য শিল্প-শব্দের ব্যৎপাত্ত যেভাবে নার্দ্দ্ট হইয়াছিল, 
তাহাতে ইহারই পায়য় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, 

পীশজপং কৌশলং শীল. সমাধো 1” 

“শীল সমাধৌ”_( উর্ণাদ্দি-সন্ত্রানসারে তর-প্রত্যয়ে ) নিপাতনে 
শিল্পশব্দ সম্পাদিত হইয়াছল। তাহাতে সমাধির, চিত্তবাত্তর একাগ্রতার, 
উল্লেখ কাঁরয়া, শিল্পকে একাগ্রতাসমদ্ভাঁৰত কৌশলোৎপন্ন বন্তু বাঁলয়া 
নার্দস্ট করা হইয়াছল। এই ব্যাৎপাত্ত স্পম্টই বালয়া দিতেছে,__ 
সকল শিল্পই কৌশলোৎপন্ন,-সে কৌশল মানব-চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা 
সমদ্ভাবত। তাহা অন্মকাঁত নহে_-সৃষ্টি। 


৬ 


৬রতশিষ্পের কথ। 


সকল শিল্পের উৎপাত্ব-রহস্য এক, কিন্তু সকল শিল্পই একরুপ 
নহে, লক্ষ্যের তারতম্য দুই ভাগে বভন্ত । যাহার মুখ্যলক্ষ্য যেন তেন 
প্রকারেণ অভীন্ট-সাধন, তাহা এক শ্রেণীর শি্প। যাহার মৃখ্য লক্ষ্য 
সৌন্দর্য্য সষ্টি তাহা আর এক শ্রেণীর শিল্প। যাহার মুখ্য লক্ষ্য 
সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, তাহা আধক প্রাতভা ব্যঞ্জক বাঁলয়া, আঁধক সমাদর লাভ 
করিয়া আসিতেছে । তাহা যে পাঁরমাণে চিরনুন্দরের অসীম সৌন্দর্যের 
আভাস প্রদান করে, সেই পরিমাণে আনবর্ধচনীয় ;__ সেই পারমাণে সকল 
দেশে, সকল যুগে, সকল মানবের নিকট, সমাদর লাভের আঁধকারা । 
পাশ্চাত্য-সাহিত্যে এই শ্রেণীর শিজ্প “সুকুমার শিল্প” নামে আভহিত । 
কাহারও কাহারও মতে ইহাই কেবল শিল্পপদবাচ্য ; এতাদারন্ত শিল্প শিল্প 
নহে 7 পণ্যদ্রব্য । যতই বিস্ময়োৎপাদক হউক না কেন, তাহা কেবল 
কল্পনা-কৌতুক ৮ যতই মূল্যবান হইক না কেন, তাহা কেবল মানব- 
প্রাতভার আঁকিৎকর রচনা-াবলাস ! 

শিল্প স্রষ্টার সাধারণ নাম শিল্পী | কিন্তু শিল্প যেমন দই শ্রেণীতে 
বভন্ত শিল্পীও সেইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভন্তু । প্রাচীন ভারতে দই শ্রেণীর 
শিল্পী দুই প্রকার সামাঁজক আঁধকার প্রাপ্ত হইয়াঁছিল। একশ্রেণী “কার 
বা “কারুক” নামে” আর এক শ্রেণী শশজ্পী” নামে অভীহত হইত । 
“কারূকের” তুলনায় শিল্পী আধক মর্য্যাদা লাভ কারত। একালের 
“কারিকর”-শব্দ সেকালের “কারুক”-শব্দের অপন্রংশ । কারক” বা 
“কাঁরকর” শ্রমজীবী মাত্র; উদ্ভাবক নহে। সে কেবল অপরের 
উদ্ভাঁবত কৌশল-শিক্ষায় এবং দ্রব্যানম্মণণে সিদ্ধ হন্ত | “কারুকের” এবং 
“শল্পীর” মধ্যে এইরূপ পার্থক্য থাকায়, স্মাতশা্ঘে উভয়ের নামই 
উল্লিখিত হইয়াছে । যথা,_- 

“যন্তাকরে কারুক-শিজ্পহন্তে।” 

বফুসংহিতার এই কনাংশের “কারুক” এবং শিল্প?” সেই পার্থক্য 

সচিত কাঁরতেছে। আপদ্ধর্্মকালে ব্রাক্ষণাঁদ উচচ্বর্ণের ব্যান্তর পক্ষে 
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ভরতাখল্পের কথ। 


জীবনোপায় নিদ্দেশ কারবার সময়ে, মনসংহতায় ( ১০।১১৬ ) ীশল্প” 
একটি উপায় বাঁলয়া উালাখত হইয়াছে । যথা 
“বদ্যা শিল্পং ভাতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বপাঁণঃ কৃষিঃ। 
ধৃতিভৈ ক্ষ্যং কুসীদণ দশ জীবন হেতবঃ ॥” 

এই কনোন্ত শশল্প” কার নহে, ইহা হীথ্গিতমান্রে ব্যস্ত করিবার 
আভিপ্রায় ইহার ব্যাখ্যায়, কুল্পঃকভট্ট লিখন প্রভাত কম্মকেই শশল্প” 
বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়া গিয়াছেন। এখানে প্প্রভাত”"_ শব্দ তুল্যশ্রেণীর 
কম্ম' সূচিত করিয়া বাঁলতেছে, আপন্ধধ্মকালে যাহা দ্বিজাতির 
অবলম্বনীয়, তাহা কারাীশল্প নহে, কলাশীশজ্পা। অমরকোষের টীকাক।র 
ভানুজীদীক্ষিত একটি বন উদ্ধাতি কাঁরয়া, দেখাইয়া গিয়াছেন,__ যাহারা 
“কার” নামে পাঁরাচিত, তাহাদের মধ্যে পাঁচাট জাতির লোক “শিল্প” 
বাঁলয়াও কাঁথত। যথা, 

“তক্ষা চ তন্তুবায়ন্চ নাপিত রজকম্তথা । 
পণ্টমশ্চকারশ্চ কারবঃ শাক্পিনো মতাঃ ॥৮ 

এই কনে স্পম্টই বুকিতে পারা যায়সকল “কার” সেকালে 
“শঙ্পী” নামে পাঁরচিত ছিল, এই বনে স্পম্টই বাঁঝতে পারা যায়» 
সকল “সকল” সেকালে “ীশল্পী”-নামেও কাঁথত হইত । এই পাঁচাট জাতর 
লোক কেবল শ্রমজীবী ছিল না ; স্ব স্ব শিক্পকর্মে উদ্ভাবন প্রাতভারও 
পরিচয় দান কারত। তত্জন্য ইহারা গৌরবসম্পদ “শল্পী” নামও প্রাণ 
হইয়াছিল। জাতিভেদ সে প্রাতভার অনাদরের কারণ হইত না, ইহাতে 
তাহার পারুয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

কোষশাস্মে এই সক্ষয পার্থক্য ভীল্লাখত হয় নাই । তাহাতে শশক্পং 
কলাদকং কর্ম” বাঁলয়া সাধারণভাবে শিল্পশব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
সুতরাং অমরাঁসংহ কার এবং শিষ্পীকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
হেমচন্দ্র কারশব্দে শিক্প ও শিশ্গপিকে তুল্যভাবে সচিত কাঁরয়া গিয়াছেন। 
এই সকল চ্ছলে শি্পশব্দ সাধারণ অথেই ব্যবহাত হইয়াছে । সকল শিক্প- 
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ভারতাশল্পের কথ৷ 


্ুব্যই সাধারণভাবে শিল্প নামে কাঁথত হইতে পারে। কিন্তু মর্য্যাদার 
তারতম্যে একশ্রেণ কার্াঁশজ্প, আর এক শ্রেণী কলাশিজ্প। স্মৃতিশাস্মে 
সেই পাথক্য সাঁচিত হইয়াছে। ূ 
শংক্রনীতিসারে ইহার ব্যাতরুম দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাতে প্রাসাদ 
প্রতিমার নিম্মাণ পদ্ধাঁতর শান্দকে পশল্পশাস্ত” এবং কাচাঁদর নর্মাণ- 
পদ্ধাতর শাম্কে কলাশাস্্ বলা হইয়াছে। ইহাতে কৌশলশবকাশ 
কলানামে, এবং সৌন্দয্যাঁবকাশ শিল্পনামে আভাঁহত হইয়াছে । ভারত- 
নাট্যশাস্বেও এইরূপ পার্থক্য সচনার্থ ভন্ত হইয়াছে”৮“এমন কলা নাই, 
এমন শিল্প নাই, যাহা নাট্যে প্রকাশিত হয় না।” যথা, 
“ন সা কলা ন তীচ্ছল্পং যল্সাট্যে ন প্রকাশিতম: |” 
প্রধান প্রধান বিদ্যার সংখ্যা দবান্রিংশৎ। এবং কলার সংখ্যা চতুঃষা্টি 
বলিয়া শক্রনীতিসারে উাল্লাখত আছে। তাহাতে 'ব্দ্যার এবং কলার 
পার্থক্য সডনার্থ লিখিত হইয়াছে যে,_যাহা কেবল বাগবব্যাপারসাধ্য 
তাহাই “ব্দ্যা' ; যাহা মর্থযব্যান্তও সম্পাদন করতে পারে, তাহাই “কলা” । 
যথা, 
“যৎ য স্যাৎ বাচিকং সম্যক্‌ কর্ণ্ম বিদ্যাভিসংজ্িতং | 
শনতী মুর্ধোহীপি য কত্ত কলাসংজ্ঞনতু তৎদ্মৃতম: ॥” 
এই লক্ষণানুসারে সংগীত একট শব্দ্যা” ;বাদ্য শীবদ্য।” নহে, 
“কলা” । জুতরাং “কলা” কেবল কৌশল ; “শজ্প” তাহা হইতে 
পৃথক )-তাহা কৌশল নহে শীবদ্যা”। এরূপ শ্রেণীর বিভাগ অন্যন্ত্ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। বামন-কৃত “কাব্যালঙ্কার-সত্র বাত্িতে" গীত 
কলা নামে উল্লিখিত থাকায়, “কাব্যালঙ্কার কামধেন,” টীকা রচনা করিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে নত্যগীতাদি কলা নামে ডীল্লীখিত এবং কলার সংখ্যা 
চতুঃষান্ট, উপকলার সংখ্যা চারি শত বাঁলয়া টীল্লাখত। তান ভামহের 
গ্রন্থ হইতে চতুঃষাঁণ্ট কলার যে নামাবলণ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
সাহত বাৎস্যায়নের কামস[ত্রোস্ত অথবা শ্রীধরজ্বামণীর ভাগবতের টীকায় 
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ভারতাঁশন্গের কথা 


( ১০।৪৫1৩৫ ) উদ্ধৃত নামাবলীর সামঞ্জস্য দোখতে পাওয়া যায় না। 
শ্রীধর স্বামী যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাকে “শৈবতাল্বোন্ত” বলিয়া উল্লেখ 
কারয়া গিয়াছেন। 

পাশ্চাত্য পাঁণ্ডিতবগ* যাহাকে অবজ্ঞাবশতঃ কৌশলোৎপন্ন “পণা” 
নামে আভাহত করিয়া থাকেন, যাহাকে “কার*শিজ্প', এবং “সুকুমার- 
শিল্প” নামে যাহার সমাদর কাঁরয়া থাকেন, তাহাকে “চারাীশল্প” নামে 
নামকরণ করিয়া লইলে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিল্প বিভাগ কল্পনা বাঝিবার 
এবং বুঝাইবার সুবিধা হইতে পারে। 

কারু-শিজ্পই হউক, আর চারু-শিজ্পই হউক, সভ্যতার ইতিহাসের 
নিকট উভয়েই তুল্য সমাদর লাভ কারবার যোগ্য । যে জাতির সৌন্দর্ধয- 
বোধ যে পাঁরমাণে বিকাশ লাভ করে, সেই জাতি সেই পাঁরমাণে জীবন- 
যাপনের উপকরণ গ্যীলকেও সুন্দর কাঁরয়া গাঁড়য়া তুলিবার জন্য চেষ্টা 
করিয়া থাকে ;:-_কেবল যেন তেন প্রকারেণ কার্য সাধন কারয়াই পারতাপ্ত 
লাভ কাঁরতে পারে না। এই কারণে, পুরাতন মদ্ভাণ্ডাট পর্যন্ত, _ 
পুরাতন মানব-সভ্যতার দ্যোতক বাঁলয়া, ইতিহাস লেখকের নিকট 
অশ্রদ্ধেয় হয় না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান আছে বলিয়া, 
তাহার ভগ্নাংশ পর্যন্ত প্রাচীন-শিল্পানিদর্শনের সংগ্রহালয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। 

সকল দেশে, সকল যুগে, সকল মানবের নিকটেই, শিল্পের লক্ষ্য 
এক ;- তাহা সৌন্দ্য-বিকাশ চেস্টা। কল্তু পৌন্দ্যযানুভাতির 
তারতম্যে সৌন্দ্যাবকাশক শিল্প প্রাতভার তারতম্যে” রচনা-সহায়ক 
উপাদান ব্যর তারতম্যে_শিজ্প সুষমার তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে । 
প্রীতিভার তারতম্যে ফগভেদর এবং স্থানভেদে একই দেশে বিবিধ রুনা রীতি 
প্রাতষ্ঠা লাভ করে। যুগভেদ, দেশভেদে, অথবা উদভাবাঁয়অভেদে শিজ্প 
নানা নামে পারাচত হয়। 

মূল লক্ষ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও, 
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সৌন্দা্যানুভাতর তারতম্যে পাক্য সংঘাঁটত হইয়াছে । প্রাচ্য যেখানে 
সৌন্দ্য)কে আকার দানের চেষ্টা করিয়াছে, প্রতীচ্য সেখানে আকারকেই 
সৌন্দর্য য-মণ্ডিত কাঁরয়া তাঁঞ্ড লাভ করিয়াছে । ইহা হইতে দুইটি পথক 
শিল্পাদর্শ প্রাতষ্ঠালাভ কাঁরয়াছে ;+__একটি ভাব সব্বস্ব, অপরাঁট আকার- 
সব্বস্ব। একটিতে নর নর নহে, দেবতা ;__অপরাটিতে দেবতা দেবতা 
নহে, নর। 

চারু-শিন্পের ন্যায় কারু-ীশজ্পেও এইরূপ মজ্জাগত পার্থক্য দেদীপা- 
মান। তাহাও যুগভেদে, দেশভেদে, এবং দেশ কাল-পান্রের রুচিভেদে, 
বিবিধ রচনা-রীতর পাঁরিচয় প্রদান করে। চারু-শিকপই হউক, কিম্বা 
কারু-শল্পই হউক, সকল শিল্পই, তাহার উদ্ভব-স্থানের বাহিরেও প্রভাব 
বিস্তৃত কারয়া থাকে । কোন্‌ দেশের কোন: শিজ্প কিরূপভাবে কতদ্‌র 
পর্যন্ত ভারতাঁশিজ্পের উপর প্রধান্য বিম্তৃত কাঁরয়াছিল, তাহার চিন্তাই এ 
পর্যন্ত তথ্যানূসন্ধানকে অবসরশণ্য কাঁরয়া রাখয়াছল। ভারতাশল্প 
কোন কোন দেশের শিল্পের উপর 'কিরুপভাবে কতদুর পর্য্যন্ত প্রভাব 
বি্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহার তথ্যানূসন্ধান চেষ্টা আত অল্পাঁদন 
হইতে আরদ্ধ হইয়াছে ; এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনেক বিময়কর বিবরণ 
প্রচারিত কাঁরিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষই যে সমগ্র প্রাচ্য শিল্পের 
“ভাবের মাতৃভাঁম”, ওকাকুরা তাহা মস্ত কণ্ঠে ব্যস্ত কারবার পর সভ্য 
সমাজে ভারতাশল্প এক নূতন মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় লাভ করিতে হইলে, প্রাচীন শিল্প-পাঁরিয় 
আবণ্যক। ততঙ্জন্য তথ্যানঃসদ্ধান অপারিহার্য | কিম্তু তাহা নিতান্ত 
সহজসাধ্য নহে। স্থাঁয়ত্বের তারতম্যে প্রাচীন শিল্প দুই ভাগে বিভন্ত_ 
বনম্বর এবং আবন*্বর। উপকরণের পার্থক্যে এই পার্থক্য অনিবার্য । 
অল্পক্ষণের সামায়ক সৌন্দ্য সম্ভোগ লালসা যে সকল সাজসঞ্জায় 
আত্মপ্রকাশ করে, তাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই বিলগ্ হইয়া যায়। জনসমাজের 
রচি পারবর্তনে, তাহার রটনা-প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গেলে, তাহার 
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নিদর্শন-দর্শনের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়। যে সকল কারুশিল্প 
বা চার্‌-শল্প অপেক্ষাকৃত আধিক হ্ছায়িত্ব লাভের প্রয়াস প্রকাশে দৃঢ়তর 
উপাদানে রাঁচত হয়, তাহাও দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা কাঁরতে পারে না, এবং 
রুটি-পাঁরবর্তনে তাহার নির্মাণ-প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গেলে, তাহার 
নিদর্শনও বিলদ্প্ত হইয়া পড়ে। যাহা স্দ্‌ঢ উপাদানে গাঠিত বাঁলয়া, 
আঁবনশ্বর শিল্প নিদর্শনর:পে, যাবচ্চণ্দ্র দিবাকর গ্থাঁয়ত্যলাভের অন্য স্পদ্ধা 
প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাও আততায়ীর আরুমণে ধব্ভাবধং্ত হইয়া 
যায় ;১-_-তাহার ধহংসাবাশিষ্ট অসম্যক: নিদর্শন পৃব্বসৌন্দ্যেতর পূণ পাঁরচয় 
প্রদান কাঁরতে পারে না। এই সকল কারণে, প্রাচীন শিল্প-পাঁরয় প্রাচীন 
সাঁহত্যের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যাহার "নিদর্শন লপ্ত 
অথবা অমমপ্‌ণ সাহিত্যের মধ্যেই তাহার পাঁরুয় লাভের চেষ্টা কাঁরতে 
হয়। | 

প্রাচীন শিল্প-ীনদ্শনের ন্যায় প্রাচীন সাহত্যেও অসম্যক্‌ নিদর্শন +-- 
তাহাও অক্ষত কলেবরে কালমাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন নাই । যাহা 
নাই, তাহার তুলনায়, যাহা আছে, তাহা যৎসামান্য ;__কেবল তাহাই 
নহে” লাপকর প্রমাণে, প্রাঁক্ষ্দোষে, সংক্ষিপ্তানরাগে, বিপর্যস্ত ! যাহা 
এইর্‌পে কোনও ক্রমে ছিন্ন ভিন্ন কলেবরে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হইয়াছে, 


তাহারও আঁধকাংশ এখনও অম্ধাদ্রত। তাহা হচ্ভালাথত পুশথর আকারে 
নানা ম্থানে 'বীক্ষপ্ত ভাবে পাঁডয়া রাহয়াছে। অসাম অধ্যবসায়ে, অক্লান্ত 
পাঁরশ্রমে, অপাঁরসীম অর্থব্যয়ে, তাহা একত্র সংগৃহীত হইতে পারলেও, 
সকল সময়ে পাঠোদ্ধার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না; অর্থবোধেও বিলক্ষণ 
অস্্রীবধা ঘটিয়া থাকে । তথাপি এই পথই প্রধান পথ, তথ্জন্য এই পথেই 
সভ্যসমাজ তথ্যানহলন্ধানের ব্যব্থা করিয়া আসতেছে । 

যে নকল শিল্পশনদর্শন এখনও সম্পর্ণরূপে বিল্ঃপ্ত হয় নাই, তাহারও 
আঁধকাংশ ভূগভে:. প্রোথিত হইয়া, লোক-লোচনের অন্তরালে অবাস্থাতি 
কাঁরতেছে। যথাক্সোগ্য স্থানে যথাযোগ্য ভাবে খনন কার্য্যের পর্য্যাণ 


৩২ 


ভায়তাঁশজ্পের কথা 


ব্যবস্থার অভাবে, আঁত অস্প সংখ্যক নিদর্শন আঁবম্কৃত হইয়াছে। 
সাহত্য-নিহত বিবরণ এবং এই সকল নিদর্শন প্রাচীন শিল্প পরিচয় 
উদ্ঘাটিত কারবার অসম্পূর্ণ উপায়। তথাপি তাহার সাহায্যে যাহা কিছ; 
শিল্পতত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই একমান্র সম্বল। 

এই সম্বল, 'লাখত হীতহাসের তুলনায়, নিতান্ত দূর্বল বাঁলয়া কাঁথত্ত 
হইলেও উপোক্ষত হইবার অযোগ্য । একটি বিষয়ে লিখিত ইতিহাস 
অপেক্ষা আলখিত শিল্পশীনদর্শন আধক অন্রান্ত পাঁরিয়ের আধার । 
লাঁখত ইতিহাসে ব্যন্তি বিশেষের, সম্প্রদায় বিশেষের, অথবা রাজনীতি 
বিশেষের পক্ষপাত-দুস্ট একদেশদর্শ সিদ্ধাস্ত-সংস্থাপন চেস্টা প্রকৃত 
সত্যকে 'বিকীত দান কাঁরতে পারে । শিল্পাঁনদর্শন সেরূপ নহে । তাহাও 
এক শ্রেণীর ভাষা ; কিন্তু তাহাতে ব্যান্ত-বিশেষের প্রভাব অপেক্ষা সমসামীয়ক 
জনসমাজের প্রভাবই আধক হ্রব্যন্ত ;_তাহাদের যাহা আশা-আকাক্ক্ষা, ধ্যান- 
ধারণা, মত ও বাস, তাহাই অকপটে আত্মপাঁরিযয় প্রদান করিয়া থাকে । 

প্রান শিল্প-পাঁরিচয়ের প্রয়োজন যতই অনুভূত হইতেছে, তথ্যানুসন্ধান- 
চেষ্টা সভ্যসমাজে ততই আস্তারকতা লাভ কাঁরতেছে। ইহার আলোচনায় 
যে দেশ যত আঁধক অগ্রসর হইতেছে, সেই দেশ ততই মানৰ-তত্ব অধ্যয়নের 
উপযন্ত হইয়া উাঠতেছে। ইহা জ্ঞানের পাঁরাধ বিস্তৃত কাঁরয়া 'দিয়া, 
মানাঁসক সজীবতার পারিচয় প্রদান কাঁরতেছে। শল্পতত্বের আলোচনা 
এইর্‌পে উচ্চশিক্ষার অংগীভুত হইয়া, সভ্যসমাজের অনেক বিশবাব্যালয়কে 
অক্পাঁদনের মধ্যে গৌরবান্বিত কারিয়া তুঁলিয়াছে ; ইতিহাসকেও আখ্যায়িকার: 
সংকীর্ণ ক্ষেত হইতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্াবিস্তত ক্ষেত্রে আকর্ষণ কাঁরয়া 
আ'সতেছে। 

শিল্পতত্ব নৃতত্বের অঙ্গাবদ্যা। ভাহাতে কম্পনার আঁধকার নাই। 
সম্থত বার পদ্ধাঁতর আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে না পাঁরিলে, সত্য আবি“্কতে 
হইতে পারে না। বিচার-পদ্ধাত যে প্রমাণের উপর নিভ'র করে, শিল্প- 
পারচয় সেই প্রমাণ। শিল্পপারচয় সঙ্কক্প কারবার প্রয়োজন উ্তরোত্বর 
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আঁধক অনুভূত হইতেছে । 
অনেকে শিল্পকেই শিল্প পার্চয়ের একমান্ নিদান মনে কাঁরয়া থাকেন। 
তাহারা অধ্যয়ন-নিপূণতা দর্শন-নিপুণতার আধক পক্ষপাতী । কিন্তু 
দর্শন-নপ্‌ণতার অভাব না থাঁকলও১-_অধ্যয়নীননপ্ণতার অভাব, 
অনেক শিল্পের মম্ম" কথা সম্যক উদঘাঁটিত হইতে পারে না। 
শিল্প সকলকেই আনন্দ দান করে, কিন্তু সকলকেই এক শ্রেণধর 
আনন্দ দান করিতে পারে না। আধকার ভেদে, চিত্রের এক এক শ্রেণীর 
সৌন্দর্যয এক এক শ্রেণীর দর্শকের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। ইহা 
বৃঝাইবার জন্য বিষ; ধম্মেণত্তরে (৩৪১১১) লিখিত হইয়াছে” _রেখা- 
বিন্যাস আচার্ধযগণের নিকট, বর্ণনাবন্যাস অভিজ্ঞগণের নিকট, অলঙ্কার- 
বন্যাস রমণশগণের নিকট, এবং বণশবন্যাস জনসাধারণের 'নিকট প্রশংসালাভ 
কাঁরয়া থাকে । যথা, ূ 
“রেখাং প্রশংসন্ঞযাচর্যযা বর্তনাণ বিচক্ষণাঃ। 
স্ত্য়ো ভূষণামচ্ছস্তি, বর্ণাচ্য মিতরে জনাঃ ॥ 
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মানব-ভাষা যখন পর্যাপ্ত বিকাশ লাভ করে, তখন তাহার শব্দান্‌- 
শাসনের জন্য ব্যাকরণ-রচনার প্রয়োজন উপাচ্থিত হয়। তাহা অসংযত 
স্বেচ্ছাচার সুসংয্ত কিয়া, রচনা-প্রাতভার উন্লাত সাধন করে। শিল্পের 
অবস্থাও সেইরূপ। তাহার ব্যাকরণের নাম--াশল্প-শান্তর ॥” 

এই সরল সত্যের মর্মানুসন্ধান না কাঁরয়া, অনেক শিল্প-সমালোচক 
শিল্প-শাম্ব্ের প্রাত অবজ্ঞা প্রকাশ কাঁরয়া থাকেন ;--তাহাকে শিষ্পের 
অধোগাঁতর নিদর্শন বাঁলয়া ব্যাখ্যা কাঁরতেও ইতচ্ততঃ করেন না। অনেকের 
নিকট শিল্প-শাস্ৰ অনাবশ্যক শাসন-শৃঞ্খল বাঁলয়া 'নান্দিত ;--নিতান্ত 
আধুনিক রচনাশ্রম বলিয়া উপোঁক্ষত । ইতিহাস-লেখকের নিকট তাহা 
অবিচারে উপোক্ষত হইতে পারে না। 

ভারত-শিল্পশাস্ত কত পুরাতন, তাহা নিঃসংশয়ে নিণাত হইতে পারে 
না। আত পুরাতন বলিয়াই তাহার জন্ম-কথা জনশ্রাতমান্ধে পর্য্যবাঁসত। 
সংস্কৃত সাঁহত্যের হীতহাসে প্রথমে সন্রের, তৎপরে বাত্তর এবং তৎপরে 
ভাষ্যের আবির্ভাবের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিল্প-সাহত্যেও এই রাত 
দেখিতে পাওয়া যায়। প:ঃরাপ্রচালিত সান্র-বৃত্তি ভাষ্য উত্তরকালে শিল্প- 
শাস্ন নামে লাঁপবদ্ধ হইয়াছল। সুতরাং শিষ্প-শাম্ের রনা-যুগ 'শিল্প- 
সাহত্যের আদি যুগ বাঁলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা আরম্ভ নহে 
পারণাত। 

ভারত-শিল্পশাচ্ঘের যে সকল গ্রম্থ বর্তমান আছে, তাহা যে আদি 
গ্রন্থ নহে, তাহাতেই তাহা উীল্লাখত আছে। শিল্পশাম্ত একট? স্বন্ত 
শাস্ত নহে, তাহা বান্ডুবিদ্যার অন্তগত। ইহাতে আত প্রাচীনত্বেরই 
ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব-সভ্যতার প্রথম সোপান- _বাচ্ভুরচনা । 
গৃহনিম্মাণ কৌশল আধগত কারয়াই মানব-সমাজ নানাবিধ ব্যান্তগত ও 
সামাঁজক উন্নাত লাভের আঁধকারা হইয়াছে । গৃহকে কেবল প্রয়োজন- 
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সাধনের উপযোগী কাঁরয়া গঠন কাঁরয়াই মানব-সমাজ নিরগ্ত হইতে পারে 
নাই; _তাহাকে সাজসং্জায় সুশোভিত করিবার আকাদ্ক্ষা 'বাবধ শঙ্প- 
কৌশল উদ্ভাবিত করিয়া দিয়াছে । সুতরাং বাস্তুবিদ্যাকেই শিল্পাব্দ্যার 
মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ব অন্য কোনও দেশে 
শিজ্পবিদ্যা এরূপ ভাবে বাচ্তহীবদ্যার অখ্গীভ্‌ত বলিয়া বিবোঁচত হয় নাই ; 
বরং বান্ভববিদ্যা এক শ্রেণীর শিষ্প-বিদ্যা বিবেচিত হইয়াছে । এ বিষয়ে 
ভারতবর্ষের ধারণা আঁধক বিজ্জানস"্মত বাঁলয়া বোধ হয়। 
ধর্ম শাস্ব-প্রয়োজক মন্ব্িবিষুহারীতাদি খাঁষগণের নাম এখনও 

হিন্দ-সমাজে পঠিত হইয়া থাকে ; কম্তু বান্তুশাস্-প্রয়োজকগণের নাম 
হিন্দুর নিকটেও অপাঁরচিত হইয়া পাঁড়য়াছে ! বিংশ ধর্্মশান্র-প্রয়েজকের 
নামের ন্যায় অষ্টাদশ বান্তুশাল্জোপদেশকের নামও এক সময়ে তুল্যভাবেই 
স্থপারচিত ছিল। যথা -__ 

“ভ্গরাররবীসষ্ঠশ্চ বিবকম্মণ ময়ন্তথা | 

নারদো নগ্রাজচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পরন্দরঃ | 

ব্রাহ্ম কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব । 

বাস্থদেবোহানিরাদ্ধশ্চ তথা শক্ু-বৃহস্পতি । 

অশন্টাদীশতে 'বিখ্যাতা বান্তুশাস্বোপদেশকাঃ ॥” 

মতস্যপুরাণোক্ক এই অষ্টাদশ বাস্তুশাস্পোপদেশকের মধ্যে অন্যকর, 

গ্্থই কাল্গরুমে বিল:প্ত হইয়া গিয়াছে। খজ্টীয় অন্ট শতাব্দীতে “বৃহৎ 
সংহিতা” সঙ্কালত কারবার সময়ে, বরাহামাহর গর্গ-বিরচিত বান্ত:শাচ্বের 
সারাংশ সংক্ষগ্তাকারে ভাপকধ করিয়াছিলেন, এবং প্রসগক্মে নগ্রাজতাদির 
মতামতও স্থানে স্থানে উদ্ধৃত কাঁরয়াছিলেন। শতবর্ষ পব্রণও, ইংরাজী- 
ভাষায় গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ কাঁরয়া রামরজ দক্ষিণভারত-প্রচালত কোন 
কোন বাঙ্ভুশাস্রের বিলুপ্তপ্রায় অংশ বিশেষের সন্ধান প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। 
এই সকল অধ্দনাবলঘ প্রাণ্ধ গ্রন্থ প্রচালত হইবার পবের্ব বান্তংজ্ঞান 
সব্রাকারে বর্তমান পঁছল। বাশ্ুুসানের, বাশ্জুশাস্বের এবং, তদক্গীভিত 
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শি্পশাপ্রের মূল গ্রশ্থগাল অক্পাঁধক মাত্রায় বিলগপু হইয়া গিয়ছে। 
কিদ্তু প্রাতপাদ্য বিষয়গাল অন্যান্য গ্রন্ধে আলোচিত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। হয়শীর্ষ-পঞ্রাত্রে, মতস্যাদি পুরাণে উপপরাণে, 
হিন্দু বৌদ্ধভল্য গ্রন্থে, প্রাভিষ্ঠা-ীনবন্ধে, শুক্কনাঁতিসারে, হ্যাস্তকল্প এবং 
অন্যান্য বহ; গ্রন্থে তাহার পাঁরিয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

প্রাচীন শিজ্প-পারিচয় সঙ্কালিত কাঁরতে হইলে, এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করা আবশ্যক । প্রাচ্যকাব্যে, দশ্যকাব্যে, আখ্যায়িকায়, এমন কি, সকল 
শ্রেণীর গ্রন্থেই প্রাচীন শজ্পের অঞ্পাধক পাঁরচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
তজ্জন্য সকল গ্রন্থই অধ্যয়ন করা আবশ্যক । একে গ্রম্থের সংখ্যা নিতান্ত 
অক্প নহে, তাহাতে কোষ গ্রন্থের বা প্রচলিত টীঁকার সাহায্যে সকল হ্ছলের 
প্রকৃত মম্ম হৃদয়*্গম করা অসম্ভব । এই সকল কারণে, প্রাচীন সাহত্যের 
মধ্যে মানব-শজ্প বিষয়শীনরপেক্ষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। 
কারণ, সকল দেশের শিল্পের মধ্যেই প্রচালত বিষয়বিশেষের সম্বন্ধ দৌখিতে 
পাওয়া যায়। ভারতাঁশঙ্গ যে সকল বিষয় অবলম্বন কাঁরয়া, আত্মপ্রকাশ 
কাঁরয়াছিল, ত্বাহা সব্বতোভাবে ভারতবর্ষের 'বাঁশষ্টতার পাঁরুয় প্রদান 
করে। তঙ্জন্য ভারতবর্ষকেই ভারতাশজ্পের উদ্ভবক্ষেন্ন বাঁলয়া গ্বাকার 
কাঁরতে হয়। 

এক সময়ে পাশ্চাত্য পাঁণ্ডিতবর্গ ইহার প্রাত প্রাণধান না কাঁরয়া, ভারত্ত- 
শিজ্পতে পরানকরণজাত বালিয়া বর্ণনা করিবার জন্যই প্রয়াস স্বীকার 
কারতেন। কালক্রমে তাহার গাঁতি ক্রমশঃ মম্থরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন 
একটি আদি ও অকৃত্রিম ভারতশিঞ্পের আস্তত্বে সংশয় প্রকাশের অভ্যাস 
পারত্যন্ত হইয়াছে। এখন কেবল ভারতাঁশল্পের উপর বিদেশীর প্রভাবের 
ছায়াপাত সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ হইয়া আসতেছে । তাহা যে 
ভারতীয়ভাবে রূপান্তীরত হইয়া সম্পূর্পরঃপ্,ভোরতীয় আকার গ্রহণ কাঁরতে 
বাধ্য হইয়াছিল, তাহাও মুত্তু কণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে । 

গ্রঁকগণ ফানসীয়াদগের নিকট বর্ণমালা প্রাণ্ধ নী | 
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তাঁহার সেই বর্ণমালার সাহাধ্যে ফিনিপীয় সাহিত্য রচনা করেন নাই» 
গ্রক সাহিত্যই রচনা কাঁরয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষও যদ কোনও বিদেশের 
নিকট হইতে কোনও শিল্প-কৌশল গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার সাহায্যে 
ভারতাঁশল্পই রচিত হইয়াছে ; বিদেশীয় শিল্প ভারতবর্ষে প্রচালত হয় 
নাই। সুতরাং ভারত-সাহত্যের ন্যায় ভারতাশিষ্পও ভারতবর্ষের নিজদ্ব। 
পণ্যের আদান-প্রদানের ন্যায় জ্ঞানের আদান-প্রদান মকল দেশেই ন্ুপাঁরাচত। 
তাহাতে কাহারও শিল্প-মৌলিকতা ক্ষুগ হয় না, বরং উত্তরোত্তর বাঁবধ 
বিষয়ে নূতন নতন রচনা প্রাতভা বিকাশ লাভের অবসর প্রাপ্ত হয় । 

[করুপ উপাদানে ভারতাঁশল্প প্রথমে আত্মপ্রকাশ কাঁরঘার সাত্রপাত 
করিয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই। আঁত পুরাতন সাহত্যে 
জের উল্লেখ দৌখয়া, এবং আত পুরাতন শিল্পাঁনদর্শন দৌথতে না 
পাইয়া স্বতই মনে হয় যেন প্রথমে কেবল ক্ষণভঙগুর উপাদানে রচনা-বকাশ 
করিয়া, ভারতশিল্প ক্রমে ক্রমে, স্থায়িত্ব লাভের কামনায়, দূরতর উপাদানের 
শরণাপন্ন হইয়াছল। ভারত-ম্থাপত্য এই অনুমানের পক্ষ সমর্থন করে। 
যাহা ইন্টকপ্রস্তরে রচিত হইয়াছিল, তাহাও সহসা দারুগৃহ রচনা-কৌশল 
পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারে নাই। অনেক পাষাণ-প্রাণীরে, এবং পাষাণ- 
তোরণে, দার্‌-কর্মের সুপাঁরাঁচত প্রণালী আঁভবান্ত হইয়া, তহারই পাঁরচয় 
প্রদান কাঁরতেছে। মার্ত-শিস্পের ঈষদভিন্ন রুনা-নিদর্শনের মধ্যেও 
তাহারই পারিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

ভারতবাসীর জীবনযাপন-প্রণালীর সাঁহত ভারতাঁশল্পের যে নিগন্ 
সম্পর্ক দোঁখতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ভারতবর্ষকেই ভারতশিল্পের 
উদ্ভবক্ষেত্ বলিয়া ম্বাকার করিতে হয়। অনেক শিল্প বিশেষভাবে বিশেষ 
প্রয়োজনে, কেবল ভারতবষেই উদ্ভাবিত হইয়াছল। অন্য কোনও দেশে 
তদন্রূপ শিল্পের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

প্রাচীন ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই শিক্পচচ্চা অক্পাধিক 
মান্তায় অপাঁরহার্যয হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা প্রাভীদবসের আহারশীবহারের 


4.) 


ভায়তশিেপয কথা 


সাঁহত, আাঁথ-অভ্যাগতের স্বর্ধনা-রাতর সাহত, উৎসব ও আনন্দ 
মিলনের বাধ ব্যবস্থার সাহত, নিত্য নোমাতক ধন্্মাচরণ পদ্ধাতর সাহিত 
জাঁড়ত হইয়া গিয়াঁছল। তাহা গৃহপ্রাঙ্গণের আলম্পন-্রণালতে ৰা 
কামিনী কস্তলের প্রসাধন রাঁতিতে তুল্য ভাবেই আভিব্যন্ত হইত। এইরূপে 
ভারতবষাঁয় সন্ভান্ত সমাজের নরনারার পক্ষে চতু:ষাঁষ্ট কলাজ্ঞান স্বশিক্ষার 
নদশ'ন বায় প্রাতষ্ঠা লাত কারয়াছিল। তাহা সমাজের মর্যাদা দান 
কাঁরত,_সৌভাগ্যের দিনে সৌভাগ্য বর্ধন কারত,_দঃখ দুদ্দনে 
জীবনোপায় হইত | 
জীবন যাত্রার পূরাতন প্রণালী পাঁরবন্তনে, ধম্মণচরণের অন্ষ্ঠান- 
বিলোপে, কলাজ্জানহীন বিদ্যা-শিক্ষার আধুনিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের 
চিরপাঁরচিত চতুঃষণ্টিকলা ; অনুশীলনের অভাবে, অপাঁরচিত হইয়। 
উঠিয়াছে। কাব্যে নাটকে তাহার পাঁরুয় প্রাপ্ত হইলেও, তাহাকে কাঁব-কল্পনা 
মনে করিয়া, কেহ অহার তথ্যানহসন্ধানের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। 
চতুঃষা্ট কলার নামগ্ল এক এক গ্রন্থে এক এক ভাবে উাল্লাখত 
থাকায়, প্রথম দৃষ্টিপাতে পার্থক্যের কারণ স্ুস্পন্ট প্রাতভাত হয় না। 
বাস্যায়নোস্ত কামসমন্রের টাকাকার ঘশোধর ইহার রহপন্য ভেদ কারয়া 
গিয়াছেন। ঢতুঃষষ্টি কলা অঙ্গব্দ্যা; তাহা যে গ্রন্থে যে মূলাব্দ্যার 
অঙ্গশীব্দ্যারূপে ডাল্লাখত, নামগযাল সেই মূল বিদ্যার উপযোগী । কাম- 
সান্রোন্ত চতুষষ্টিকলা কামশাম্মের অবয়বী, সুতরাং নামগুুলি কামশাস্মের 
উপযোগী । যে শান্মের যাহা আঞ্গ, সেই শাম্মে তাহাই উত্ত হইয়াছে। 
বাওস্যায়নোস্ত চত£ষট্টিকলার সাধারণ নাম,--ওপোয়কী,”-_ উপায় 
সভ্য । শাম্ান্তরে যে ভাবে কলাগযাল ডাল্লাখভ, তদন;সারে চত্যব্বিংশাতি 
“কম্মাশ্রয়া”)” নিজীঁব সজীব ভেদে বিংশাত “ঘ্‌তাশ্রয়া,”_ ষোড়শ 
“উপ্চারিকা” ;--এব চারটি “উত্তর কলা” নামে কথিত । এগাল 
“মূল-কলা” ইহাদিগের অন্তার্পাবন্ট “অন্তর কলার” সংখ্যা পাঁচশত অন্টাদশ। 
সমচ্ভ কলার সং্যা ৫৮২, ভদ্মধ্যে মলাবদ্যা ভেদে তদগ্গণভুত ৬৪ কলা 


৩৯ 


ভারতঙ্সিজ্গের কথা 


পৃথক পৃথক উীল্লীখত হইয়াছে; অবাশিষ্ট কলাগনল “অন্তরকলার* 
অন্তত বলিয়া কথত হইয়াছে । যাহা এক গ্রন্থে চত[ষণ্টিফলার 
অন্তর্গত, তাহা অন্যত্র অন্তর-কলার অন্তর্গত; কেবল কতকগুলি সকল 
গ্রন্ধেই সমান। নৃত্য গীত বাদ্য আলেখ্য সব্ববাদ সম্মত মূল কলা । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট সকলগ্যীল “সুকুমার কলা” বলিয়া 
সমাদর লাভ করিবে না। কারণ, এরূপ সংক্ষস্য-সংক্ষম সৌন্দর্য্য বিকাশ- 
ব্যবস্থা পাশ্চাত্য কলাশাস্বে অপাঁরচিত। কিন্তু ভারতাঁশল্প জ্ঞাত হইতে 
হইলে, ইহাদিগের সমালোচনা অপাঁরহার্যয । কোন: বিশিষ্ট প্রণালীতে 
কিরূপ সত্র ধাঁরয়া ভারতাঁশল্প বিকাঁশত হইয়া উঠিয়াছল, ইহার মাধ্য 
তাহারও সন্ধান লাভের সম্ভাবনা আছে। 

অনেক আধুনিক শিল্প-সমালোচক ভারতাঁশল্পকে ধর্মের অংগভুত 
বাঁলয়াই বর্ণনা করিয়া আদিতেছেন ; এবং আকারে ইঙ্গিতে ধর্মকেই মূল 
বাঁলয়া স্বীকার করিয়া লইতেছেন। এখনও যে সকল বিচিত্র দেবমান্দরের 
ধবংসাবশেষ”৮যে সকল শিল্প-নুষমা মাণ্ডত 'গারিবান্বব»যে সকল জীর্ণ 
কঙ্কালাবশিষ্ট ভুপ-শীবহার যে সকল ক্ষগতাক্ষত শ্রীমার্তর নিদর্শন দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহার সাঁহত ধর্মের সম্পক সুস্পন্ট আভব্যন্ত। কিন্ত; 
তাহাই ভারতাঁশল্পের একমান্্র 'নদর্শন নহে। অন্যান্য নিদর্শন 
অপেক্ষাকৃত দুল্লভি”৮-_কোন কোন নিদর্শন সম্পর্পণরূপে অপ্রাপ্য তথাপি 
ভারতাঁশল্প যে ধর্মের অং্গীভুত্ত-হইয়াই জম্ম লাভ কারয়াছল, এরূপ 
সদধান্ত যে, আস্থা স্থাপন করা যায় না। ভারতবাসী কেবল ধত্মণচরণে 
অবসর শূন্য হইয়াই জীবন যাপন কাঁরত,_-সাংসারক ব্যাপারে উদ্দাসীন 
ছিল,__-এরূপ কল্পনা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে পঙ্গ কাঁরয়া রাখিয়াছে। 
প্রাচীন শিম্প পরিচয় লোকমমাজে সুপাঁরচিত হইলে, এরুপ কল্পনা 
সম্পূর্ণরূপে অন্তাহতি হইবে । | 

সভ্যতা বিকাশের প্রথমপ্রভাতে, অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও 
মানব সমাজ চিন্রাঙ্কনে চিতাবনোদন কাঁরত। তাহার যে সকল আতি 


৪০ 


ভারতাশজ্পের কথ। 


পুরাতন 'নিদশন ভারতবর্ষে বর্তমান আছে, তাহাতে মৃগয়া-চিন্রই 
দেদীপ্যমান। ইহলোকিক অভ্যুদয়লাভের প্রয়োজন ও পথ ভারতবর্ষেও 
অপারাঁচিত 'ছিল না। ' সাংসাঁরক অভ্যুদয় সাধক শিক্প-ীনদর্শন অভ্যদযের 
সঙ্গে সঙ্গে অন্তাঁহ'ত হইয়া ঘায়। এখন ভারতবর্ষের পুরাতন আঁভিযান 
দেখিতে পাওয়া যায় না; জুতরাং মহার্নব উত্তীর্ণ হইয়া দ্বীপ-দ্ৰাপান্তরে 
যাতায়াতের উপায় ভারতৰাসীর অপাঁরজ্ঞাত 'ছিল,_ এরূপ সিদ্ধান্ত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের সমগ্র পুরাতন সাহত্যের 
তাহার প্রাতিকুল প্রমাণ ভদ্মীভত হইয়া রহিয়াছে । সে সাঁহত্য ভার্ত্ত 
[শিল্পকে ধর্মাঙ্গ বাঁলয়া বর্ণনা করে নাই ॥। তাহাতে বরং শজ্পাব্দ্যা 
“দেবগণশীব্দ্যার” অন্তর্গত বাঁলয়াই উাল্লাথত। ছান্দোগ্য উপাঁনষর্দে (৭) (২) 
তাহার পকিয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।১ 

আত পুরাকালেই মানব-সমাজে ধনোপাজ্জনের প্রয়োজন অনুভূত 
হইয়াছিল। তখন হইতে বাণিজ্যই লক্ষ্মীরানবঝাস বালয়া ভারতীয় 
জনসমাজে স্ুপাঁরচিত হইয়াছিল, এবং বাঁবধ শিল্প বিস্তারের সহায়তা সাধন 
কারয়াঁছল। ভারতীয় সংক্ষয শিষ্প বহু দূর দেশে নত হইয়া, উচ্চ মূল্যে 
বিকীত হইত। [শঙ্প এইরূপে ধনোপাঞ্জনের পথ প্রশস্ত কারয়া 
দিয়াছল। বাণপিজ্য-ব্যাপদেশে নানা দেশের সাহত পারচয় সংস্থাঁপিত 
হইবার পর, ভারতশিজ্পের রনা-কৌশল দিন দিন আধক শান্ত লাভ 
কারয়াছল-_নানা দেশ হইতে উপাদান সংগ্রহের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, 
ভারতাঁশজ্প প্রাতভা-ীবকাশের অনেক নূতন ক্ষেত্রের সন্ধান লাভ 
কাঁরয়াছল, এইরূপে সেকালের বিদেশের সম্পর্ক ভারতাঁশজ্পের অবনাতির 
পথ উদ্মুখ না কাঁরয়া, উন্নাতর পথ পাঁরণ্কৃত কাঁরয়া দিয়াছল। 

অভ্য্যদয়-যু্গের ভারত-শজ্পের সাধারণ লক্ষণে যাহা সুস্পম্ট আভিব্যন্ত 
হইয়াছিল, তাহা বৃহৎ এবং জুম্দর ;--সোন্দর্যয-গম্ভীর্ষের অপবর্ব সামলন। 
ফান্ডসন: তাহাতে প্রয়োজনাতীরন্ত আঁমতব্যায়িতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, 
তাহাকে শিল্পব্যসন বাঁলয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতশিল্পের 
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পক্ষে তাহা কত স্বাভাবক, তান তাহার বিচার কারবার জন্য প্রয়াস 
গ্বণকার করেন নাই । “যো বৈ ভূমা তৎ স্থখং নাচ্পে সুখমস্তি”-_-এই ধারণা 
ভারত-ম্থাপত্যেও প্রভাব বিশ্ঞর কারয়াছিল। বৃহৎ এবং সংন্দর প্রাকাতিক 
দৃশ্যাবলীর মধ্যে যে শিল্প-প্রাতভা বিকাশলাভ কাঁরয়াছিল, তাহা অঙ্ঞত- 
সারে বহতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া, বৃহতের আদশেই পাঁরাালত হইয়াছিল । 

বৃহতের আদর্শের অনুসরণ কাঁরতে গিয়া, ভারতীয় ম্টার্বীশল্প এক 
নূতন পথে ভাব প্রকাশে প্রশ্রয় লাভ কাঁরয়াছিল। তাহা দেবমীর্ততে দুই 
বাহুর পাঁরবর্থে বহু বাহূর, এক মঞ্জকের পরিবর্তে বহ মন্তকের অবতারণা 
করিয়া অলৌকক রুচনা-বলাপকে আতশয়োন্ততে অলঙ্কত কাঁরয়া 
তুঁলিয়াছিল। সাহিত্যের ন্যায় শিজ্পেও আঁতশয়োন্ত একাঁট সূপাঁরচিত 
অলঙ্কার, তাহা রচনা-দোষ বাঁলয়া ববেচিত হইত না। 

অলীম উপাদানে গাঠত, শান্ত নিদ্দস্ট পাঁরমাণ সীমায় সংসংযত, 
দেবমীর্তর মধ্যে অপীমের আভাস-প্রকাশ চেষ্টা ভারতশিজ্পকে আঁত- 
শয়োন্তর অনুরস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার প্রভাবে ভারতীয় মৃত্তিশক্প 
বেশভষার আঁতশয্যেও উত্তরোত্তর আঁধক ভারাক্রান্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
তথাপি ভারতাঁশঙ্গের ম'লসাত্র কোনও যুগেই বীচ্ছ্ন হইয়া ঘায় নাই। 
তাহা ভাব সরর,-রপানুগ ভাব*ব্ষেঠর বাহ্য-বিকাশ, ধার, শান্ত, সমাহত, 
আত্মস্থ, আত্মতৃপ্ত। তাহাতে গাঁতি আছে, চাঞ্চল্য নাই ;_-চ্ছিত আছে, 
চ্বাবরতা নাই ;_-বিলা আছে, আবিলতা নাই। তাহা সাস্ত নহে, 
অনন্ত ;_-দৃষ্টিগম্য নহে, ভাবগম্য। কি কারু-শিজ্প, কি চার্‌-শিষ্প, 
সকঙ্গ শ্রেণীর ভারতাশঙ্পের মধ্যেই এই ভাবসত্র তুল্যভাবে দেদীপ্যমান। 
ভারতশিল্পের নানাধুগে নানা রচনাপ্রণীত প্রচলিত হইয়াছল ; কিদ্তু 
কোনও রাঁতিই মূলসত্র বিমৃত হয় নাই। 

সরর-পারিচিত 

১. ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যার 'লিখিয়৷ গিয়াছেন,--“গঞ্ধ যুক্তি নৃত্য গীঁত বাদ্য শিল্পা 

বজ্ঞানান।” 
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ভারতশিল্পের মংলসত কোথায় ;+-ভার্তবর্ষের বাহরে না 
অভ্যন্তরে? অনেকে ইহার আবি্কার-সাধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। 
ইহাকে সুলক্ষণ বাঁলয়াই অভ্যর্থনা কারতে হইবে। কারণ, মানব-হ্দয়ের 
আঁনব্বচনীয় ভাব-সম্পৎ যে ভাব শিল্পের ভিতর দিয়া আত্মগ্রুকাশের চেষ্টা 
করে, তাহার পাঁরচয়লাভের জন্য আয়োজন না কাঁরলে, মানব-সমাজের 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। তাম্পট্-লিপি, শিলাপট্র- 
পি এবং লংগাবাশষ্ট পুরাতন গ্রন্থ পুরাকালের নানা 'বিবরণের সন্ধান 
প্রদান করিতে পারে। তঙ্জন্য তাহার আলোচনা ইতিহাস-লেখকগণের 
[নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে! পুরাকালের শিল্পাঁনদর্শনগহীলও সেইরূপ 
সমাদর লাভের যোগ্য ; তাহার মধ্যেও পঃরাকালের নানা ববরণের সন্ধান- 
লাভের সম্ভাবনা আছে। 

ভার্তশিল্প আদৌ শিল্পকলার "নিদর্শন বাঁলয়া কথিত হইতে পারে 
কনা, এক সময়ে পাশ্চাত্য পাণ্ডিত সমাজে তাঁদ্বষয়েই 'বিলক্ষণ সংশয় 
মুখারত হইয়া উঠিয়াছল। একখানি গ্রন্থে দোঁখতে পাওয়া যায়, 
“ভার্ত-ভাস্ক্ষেযর 'বিদ্তৃত সমালোচনা 'লাঁপবধ কারবার প্রলোভন নাই। 
কারণ, শিজ্পের ইতিহাম সঙ্কলন কারবার সময়ে, তাহা হইতে সাহায্যলাভের 
আশা করা যাইতে পারে না। তাহা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর কারুকার্ধযমা :- 
তাহাকে শিল্পকলা বাঁলয়া সমাদর করা যায় না।”১ 

ৰলা বাহ্‌ল্য, এই সিগধান্ত পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে চরম সিদ্ধান্ত বাঁলয়া 
প্রতিষ্ঠা লাভ কাঁরতে পারে নাই। যাঁহারা গুণী, এবং গুণজ, তাঁহারদদগের 
কারে, ভারত-শিষ্প বিভিল্ন যুগের বাভ দেশের “শক্পকলার” মধ্যে 
আসন প্রাপ্ত হইয়াছে । এখন, ভারতাঁশল্পের উল্লেখ না কারলে শিষ্পের 
ইতিহাস সঙ্কলন কারবার উপায় নাই। কারণ, সমগ্র প্রাচ্য শিষ্পেই ভারত- 
শিল্পের প্রভাব আবিদ্কৃত হইয়া পাঁডয়াছে ; প্রতাঁচ্য-শিষ্পের উপরও গৌণ- 
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ভাবে সে প্রভাব কিয়ৎপাঁরমাণে ব্যাপ্ত হইয়া থাঁকবে। তথাপি, ভার্ত- 
শিল্পের প্রকৃত প্রকতি-ব্চারে এখনও তক" ব্তিক" নিরস্ত হয় নাই, এখনও 
নানা মনির নানা মতের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে পাঁতিত হইয়া, ভারতশিক্প নানা- 
রূপে বিপর্যস্ত হইতেছে। 

অনেকের বাস ;_-ভারতীশল্প পরানকরণ-লব্ধ । যাহারা সম্পূর্ণ- 
রূপে পরানকরণ-লব্ধ বাঁলতে অমম্মত, তাঁহাদিগের বিশ্বাস, __ভারত্ত- 
. শিল্পে পরানকরণ-সম্পরেরি অভাব ছিল না। যাঁহারা তাহার অসান্দগ্ধ 
প্রমাণ উপা্ছত কাঁরতে অসমর্থ, তাঁহার্দিগের বিদ্বাস, _ভারতবষাঁয়গণ 
প্রাতভাবলে পরানুকরণকে ভারতবষাঁ য় ছাঁচে ঢালাই কাঁরয়া লইয়াছে বাঁলয়া 
তাহা রূপান্তারত হইয়া গিয়াছে ।২ এই সকল কারণে, ভারতাঁশল্পের 
মূলসূত্রের সন্ধান লাভের জন্য ভারতবর্ষের বাঁহরে পর্যটন করিবার প্রবৃত্তি 
এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ত হইতে পারে নাই ; এবং ইহাতেই ভারতবর্ষের 
অভ্যন্তরে যথাযোগ্য ভাবে অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপ্ত হইবার অধ্যবসায় 
ভাল কাঁরয়া প্রাতষ্ঠা লাভ করিতে পাঁরতেছে না। এখনও ভারতাশল্পের 
উপর গ্রীক শিল্প-প্রভাবের কথা আলোচিত হইতেছে। 

ব্সেল'জ-ৰণ্বাঁবদ্যালয়ের রেকউর মহোদয় তাহার আলোচনায় ব্যাপৃত 
হইয়া, কয়েকটি সারগর্ভ বন্তুতা লিপিবদ্ধ কাঁরয়াছেন। তাহা পাশ্চাত্য 
সভ্যসমাজে সুপাঁরাচত হইলেও বগসাহিত্যে অপারচিত। তাহার সারমন্ম 
এই যে, _“ভারত-সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক-সভ্যতর কিছুমান্ত সম্পর্ক ব্দ্যিমান 
[ছিল না, এরূপ কথা স্বীকার করিতে না পারিলেও, তাহাকে আতীরক্ত 
প্রাধান্য প্রদ্দান করা যায় না। কারণ, উভয় দেশের মানৰ-সমাজে ধর্্মতত্বের 
এৰং দাশশনক তত্ের যগপৎ উন্মেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষে 
এবং চাকংসাশীব্যায় গ্রীমের নিকট ভারতবর্ষের বখাকাণ্চৎ খণ থাকতে 
পারে; কম্তু এই দুইটি বিদ্যাও উভয় দেশে গ্বতন্্রভাবেই ৰিকশিত 
হইবার সম্পাত কাঁরয়াছিল। কাব্যে, নাটকে, ব্যাকরণে, লাপিকৌশলে, 
গাঁণতে ৰা কলাশিজ্পে ভারতবর্ষের উপর গ্রাসের প্রভাব কম্পিত হইতে পারে 
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না। কারণ, গ্রীসের সাহত পাঁরচয় লাভ না করা পর্য্যম্ত, এ সকল বিষয়ে 
ভারতবর্ষ নিশ্টেষ্টভাবে কালযাপন কাঁরতে পারে নাই। পায় সংচ্ছাপিত 
হইবার পর, গ্রক-শিল্পের প্রভাবে ভারত-ভাগ্কযে্য নবজীবন সপ্মারিত 
হইয়াছিল; কম্তু তাহাতে ভারতাঁশল্পের স্বাতন্্য এবং রচনা নৈপ'ণ্য 
বিনষ্ট হইতে পারে নাই ।৮৩ 

শিজ্পকলার মুলচেষ্টা বকাশ-চেস্টা । যে প্রাকাতিক বিকাশ চেষ্টায়, 
বৃক্ষলতা ধারে ধারে পাঁরণতি লাভ কাঁরতে গয়া, যথাকালে পম্পফলে 
সুশোভিত হয়, সেই প্রাকৃতিক বিকাশ-চেষ্টাই মানবসমাজকেও শিঙ্পকলায় 
আত্মাবকাশ লাভ কারবার জন্য উত্তেজনা করিয়া থাকে । শিল্পকলার মল- 
সত্র মানব প্রকাতিতে 'নাঁহত হইয়া রাহয়াছে। মানব-সমাজ বহদেশে, 
বহ্‌জাতিতে বিভন্ত হইয়া, নানাভাবে বিকাশ-লাভের চেষ্টা কাঁরয়া 
আসতেছে। যে দেশের, যে যূগের, যে মানবসমাজ যেভাবে অনুপ্রাণিত, 
তাহার শিল্পকলার মূলসাত্র তাহার মধ্যেই অন্:সন্ধান করা কর্তব্য। তাহা 
বাহিরে নহে” অভ্যন্তরে । অজ্পাদিন হইল, ইহার উপলাব্ধ কাঁরয়া, 
মানবততত্বশাস্ম নূতন পদ্ধাঁতিতে তথ্যালোচনা কারবার জন্য মৃনিখাধিগণকে 
বিবিধ অনুসন্ধান-চেষ্টায় ব্যাপৃত কাঁরয়াছেন। এক দেশের সাঁহত অন্য 
দেশের কোন কোন বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান প্রচালত হইলেও, তাহাতে 
বিকাশ-চেষ্টার মলপ্রকীতি পরবার্তত হইতে পারে না। 1বকাশ চেষ্টার 
সাদ্‌শ্য মাত্র লক্ষ্য করিয়াই, এক দেশের নিকট আর এক দেশের ঝণ থাকা 
সিদ্ধান্ত করা যায় না। সে সাদশ্য হয়ত জাতগত বা প্রকাঁতগত 
কোনরূপ বিল. এরাতহাসক তথ্যের পারয়শীবজ্ঞাপক অপাঁরহার্যয সাদশ্য। 

ভারতবর্ষের সাঁহত পুরাকালেও অনেক দুর দেশের পাঁরুয় ছিল। 
বাণিজ্য-ব্যপদেশে সে পরিচয় কখন ক্ষণম্থায়খ কখনওবা দী্ঘ্থায়ণ পাঁরচয়- 
র্‌পে ্রাতষ্ঠা লাভ কারয়াঁছুল। তাহার প্রসাদে ভারতবাঁসগণ নানা দর- 
দেশ হইতে ধনরত্ব আহরণ কারবার লময়ে, কখনও যে কোনরূপ জ্ঞানরতু 
আহরণ করেন নাই, তাহা স্বীকার করা যায় না। বিম্তু ভার্তবাসিগণ 
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ভারতাশজ্পের কথ 
শিষ্পকলার বিকাশসাধনে দূরদেশ হইতে কখন কিরূপ রচনা-কৌশল 
আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার অনসন্ধান-কার্যয 'সমাপ্ত হইয়াছে 
বাঁলয়া বোধ হয় না। ভারতশিল্পের মূল-প্রকৃতিতে তাহার পারচয়-লাভের 
উপায় নাই। ভারতবর্ষ কখন কখন 'ভিন্নদেশ হইতে শব্দসম্পৎ আহরণ 
কাঁরয়া আনিয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রভাবে ভারতবর্ষের ভাষার মূলপ্রকৃতি 
পাঁরবার্তত হইয়া যায় নাই। সেইরংপ প্রয়োজনে ভারতবর্ষ কখনও ভিন্ন 
দেশের শিল্পরাঁত হইতে কোনরূপ নতেন রুনা-কৌশল আহরণ করিয়া 
থাঁকলেও, তাহাতে ভারতাঁশন্পের ম্‌লপ্রকীত পারবার্তত হইতে পারে 
নাই। ভারতাঁশল্পে একটি অনন্য সাধারণ বিকাশ-চেষ্টা দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাহার সাঁহত ভারতবর্ষের আর্ধ্য অনার্য সকল শ্রেণীর আধৰাসীর 
পরম্পরাগত শিক্ষার্দীক্ষার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; 
তাহাকে বাহির হইতে আহ্বত শিক্ষাীক্ষার নিদর্শন বলিয়া স্বাঁকার করা যায় 
না। ভারতবষই তাহার প্রকৃত মিলনভ্াম। 

ভারতাঁশল্পের ইতিহাস বষয়ক সদ্যঃ প্রকাশিত গ্রন্থে ভিন্সেন্ট স্মিথ 
স্বীকার কাঁরয়াছেন,_-“ভারতবর্ষের পরা প্রচালত শিল্প-সংসকার আতিক্রম 
করিয়া, গ্রীকশিজ্পের রুনারীতি এবং রুনা-মান ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠালাভ 
করিতে পারে নাই। হিন্দূশিজ্পের প্রকৃত গুণাবলী সম্বন্ধে মতভেদ 
থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দৃশিল্প আদ্যন্ত হিন্দুসংস্কারের বশবত্তাঁ হুইয়াই 
[বকাশ লাভ কাঁরয়াছে, গ্রীক-সংস্কারের বশবত্তাঁ হয় নাই । কেবল সাজ- 
সন্জার মধ্যেই বিদেশাগত শিল্প-প্রভাবের পারিচয় খুশজয়া বাহির করা 
যাইতে পারে, তাহা বাহ্য প্রভাব মান্ত 1” 

এই বাহ্য প্রভাব ভারতবর্ষের সকল যুগের সকল প্রদেশের শিজ্পকলার 
মধ্যে আবিদ্কৃত্ত হইতে পারে নাই। যে যুগের যে প্রদেশের শিষ্পকলায় 
ইহার পাঁরয় আকিকতে হইয়াছে, তাহার আলোচনায় ব্যাপত হইয়া, 
মনাষগণ “গান্ধার-শিল্প” বাগয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন। গান্ধার- 
শিল্পের” লক্ষ্য $ক ছিল, এখনও ত্বিষয়ক সকল তর্ক নিরচ্ত হইয়াছে 

৪৬ 


ভারতাশঙ্গের কথা 
খালয়া বোধ হয় না। তাহা ক ভারতাঁশল্পকে গ্রণক ভাবাপন্ন কারবার 
চেষ্টা করিয়াছিল? যে সকল নিদর্শন বর্তমান আছে, তাহাতে দৌখতে 
পাওয়া যায়,_-“গান্ধার-শিল্প” গ্রীক-শিজ্পকেই ভারত-ভাবাপল্ন কারবার 
চেষ্টা কাঁরয়াছিল। সে চেষ্টা যখন সফল হইয়াছিল, তখন “গান্ধার-শিজ্পের, 
স্বতন্ঘ আগ্তত্ব বিল. হইয়া গিয়াছিল। যত দিন সে চেষ্টা সফল হয় নাই। 
ততাঁ্দন সফলতা লাভের আয়োজন চালতোঁছিল। যে সকল শিল্পাঁনদর্শনে 
সেই আয়োজনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই “গাঙ্ধার-শিল্প” নামে 
কথিত হইয়া আসতেছে । তাহাকে গ্রীক-শিজ্প বাঁলয়া অভিহিত করা 
যায়না । ভারতবর্ষই তাহার প্রকৃত উদ্ভব-ক্ষেত্ত । 
ভারতাশিল্পকে 'বাচ্ছি্নভাবে অধ্যয়ন কারবার উপায় থাঁকলে, তাহাকে 
সহজেই আয়ত্ত কারবার সম্ভাবনা থাঁকিত। ভারতাঁশিল্প ভারত-সমাজের 
সকল প্রকার আত্মীবকাশচেষ্টার সথ্গে এক সান্রে গ্রাথত হইয়া রহিয়াছে 
বলিয়াই, সহসা সকল কথার মীমাংসা-সাধনের উপায় নাই। ভারতবর্ষের 
প্রাকৃতিক সংচ্ছান, তাহার সভ্য অসভ্য সমগ্র মানবসমাজ, ভারতবর্ষের 
আত্মবকাশ-চেষ্টার গাঁত নিদ্দেশ কাঁরয়াছে ;_-ভারতবর্ষের “প্রচণ্ড স্য্ঃ 
»পৃহনীয় চচ্দ্রমা” তাহার গাঁত নিদ্দেশ করিয়াছে; ভারতবর্ষের জল-স্থল- 
অন্তরাক্ষ, বৃক্ষ-বনস্পাঁতি-পব্বতমালা, নদনদী-মহাসাগরও তাহার গাঁ 
নদ্দেশ কারয়াছে। তাহাকে উপেক্ষা কারয়া, ইতিহাস সঙ্কালত হইতে 
পারে না; হীতিহাসকে উপেক্ষা করিয়াও, শিল্প-সৌন্দর্যয আলোচিত 
হইতে পারে না এই সরল সত্যটি এখনও ভাল কাঁরয়া প্রাতভাত হয় নাই। 
ভারতাঁশল্পের মূল-সাত্র কোথায়, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবামান্ত 
জজ্ঞানা কাঁরতে ইচ্ছা হয়-ভারতবর্ঁয় মানব-সমাজের মূলপ্রকাঁতি 
কোথায় ? তাহা বাহিরে, না অভ্যন্তরে? সে প্রকৃতি যে চিরকালই 
আত্মনিষ্ঠ ছিল, তাহার প্রমাণাবলশর অভাব নাই। যাহারা যখন ভারত- 
ভাঁমতে 'আপাঁতত হইয়াছে, তাহারাই (1কয়ৎকালের মধ্যে ) ভারতবরাঁয় 
হইয়া গিয়াছে। প্রবল সমাজের পক্ষে এইর্‌পে ক্ষুদ্র মাজকে আত্মসাৎ 
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ডারতাঁশঞ্পের কথা 


কারবার ক্ষমতা বর্তমান ছিল বাঁলয়াই, ভারতবর্ষ বহু বিপ্লবে বিপযাযন্ত 
হইয়া, এখনও সম্পূর্ণরূপে পাঁরবার্তত হইয়া যায় নাই। এখনও পেকাল- 
একালের মধ্যে কালগত পার্থক্যই উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ;-প্রকাঁতিগত 
পার্থক্য প্রাধান্য লাভ কাঁরতে পারে নাই। এখনও তারতবষে'র প্রধান 
আকাঙ্ক্ষা বাহরে নহে, অভ্যন্তরে,-সান্তে নহে, অনন্তে ;_পারদ্‌শ্যমান 
বস্তুতে নহে, অতীন্দুয় মহাসত্থায় । 

আমরা দিছুই জানিতে পার না ;-_ইহা সত্য হইতে পারে না। আমরা 
সমন্ভই জানিতে পারি ;__ইহাও সতা হইতে পারে না। মানব-জ্ঞানের এই 
সখমানিদ্রেশের মধ্যে, তাহার অসীম ক্ষমতার পাঁরুয় লাভ কাঁরয়া, 
ভারতবর্ষ আিস্ত্যকে চিন্তা কারবার এবং আনর্বচনীয়কে বাক্যে প্রকাঁশত 
কারবার চেষ্টা করতে সাহস হইয়া উঠিয়াছিল। এই সাহসেই, প্রাচীন 
কালের ভারতবর্ষ, গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান কাঁরতে সম্মত হয় নাই । তাহাকে 
গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া, তাহার ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা বিড়ম্বনা 
মাত্র। ইহা ভারত-শল্পের ইতিহাসেও স্থব্যন্ত হইয়া রাঁহয়াছে। 

যে সকল দেশে শিল্পকলা, কেবল পাঁরদশ্যমান আকারকে অবলঘ্বন 
কারয়া, আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কাঁরয়া আপিয়াছে, সে সকল দেশের 
শিল্পকলার সাঁহত ভারত-শল্পকলার জ্ঞাতিত্ব কল্পিত হইতে পারে না। 
ভারত-শিল্পকলা আকারের ভিতর দিয়া ভাব ফুটাইবার চেষ্টা না কাঁরয়া, 
ভাবকেই আকার-্দানের চেষ্টা কারয়াছিল। তথ্জন্য ভারতৰষে'র সকল 
যুগের মীর্ত-শিল্পেরই মুলপ্রকৃতি একরূপ ;--তাহা আভাসাত্মক। 
অনিব্্বচনীয়ের আভাস প্রকাশ কাঁরয়াই তাহা কৃতকৃতাথ। তাহার মূল 
সন্ত ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই নাহত হইয়া রাহয়াছে। 

কেবল শিল্প-সৌন্দ্যেের বোারেই এই মূলস্ আবিচ্কৃত হইতে 
পারে কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই । ভার্তবষ কে সমগ্রভাবে 
বাঁঝবার পথই প্রকৃত পথ ;_ সেই পথে ভারতাঁশিল্পের মলসঘর আবিকৃত 
হইবার সম্ভাবনা আছে । তাহা শ্রমসাধ্য বাঁলয়া, তাহাতে সহসা পদাপণ 
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না করিয়া, অনেকে প্রাতভাবলেই ভারতাঁশল্পের ব্যাখ্যা-কার্ষে ব্যাপৃত 
হইয়াছেন। শাম্তগ্রম্থ এবং হীতহাস এইর্‌ূপে উপেক্ষিত হইলে, সত্যনির্ণয় 
করা সহজ হইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। ভারতাঁশষ্পের 
মূলসূত্রের সন্ধান লাভ কাঁরতে হইলে, ভারতবর্ষের জনসমাজের সবর্বাবধ 
আত্মীবকাশ চেষ্টার হীতহাস সঙ্কলিত কাঁরতে হইবে । 

ফাগ্যসন: তাহার অমরপগ্রন্থে একটি কাজ্পানক পিদ্ধান্তের অবতারণা 
করিয়া 'লাখয়া গিয়াছেন,_-“ভারতাঁশন্পে হিন্দু বৌদ্ধ এবং জৈন নামক 
তিনটি রচনারপাত দেখিতে পাওয়া যায়|” তাহাকে মূলমল্ত রূপে গ্রহণ 
কারয়া, অনেকেই ভারতাঁশল্পরকে হিন্দ বৌদ্ধ জৈন নামক তিনাঁট বিভি্ন 
যুগে বিভভ্ত করিবার চেষ্টা কাঁরয়া আঁসতেছেন। ভারতাঁশল্পের মল 
প্রকৃতি সব্বন্ন সকল যুগে একরূপ হইলেও যুগে ফগে নানা চ্ছানে নানা 
রচনারীতি মূলস্ন্রের ভাষ্যরূপে আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছে। তাহাতে কেবল 
স্থান-কালের প্রভাবেরই পায় প্রাঞ্চ হওয়া যায়, ধম্মসম্প্রদায়-সমূহের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ সকল ধ্মসম্প্রদায়ের 
প্রভাবই শিজ্পের পক্ষে একরপ | আনব্বচনীয়কে আকার-দানের চেষ্টাতেই 
তাহার পাঁরসমাপ্তি। ভারতবষেরি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মূল প্রত্রবণ এক- 
স্থানে বালয়াই ভারতবর্ষ সমম্বয়-ক্ষেত্র । তাহার প্রভাব শিল্পের ইতিহাসেও 
দেদণপ্যমান। 

যাহা আনিব্বচনীয়, তাহা ভীষণে মধ্রে মাশয়া রাহয়াছে। তাহা 
অপ; হইতে অণু এবং মহান: হইত্েও মহাীয়ান। যে বাগে যে প্রদেশে 
তাহা যে ভাবে মানব-মনকে বিকাশ-চেষ্টায় প্রণো্ত কাঁরয়াছে ; সেই 
যাগের সেই প্রদেশের রুনারীততে | সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মার্তীশজ্পেই | 
তাহার প্রভাব দোখতে পাওয়া গিয়াছে। তাহা কোন কোন যুগে কোন 
কোন প্রদেশে ভীষণের ভিতর দিয়া, মধরের ভিতর দিয়া, কি্বা ভীষণ- 
মধুরের ভিতর দিয়া, আনব্বচনীয়কে আকার-দানের চেষ্টা করিয়াছে। 
তৎকালের ততপ্রদেশের জনসমাজ তাহা জানিত। সুতরাং আমরা যাহাকে 
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ভীষণ: বাঁলয়া ভুভন্গী বিকাশ করি, তাহারা তাহার অস্তানণহত সৌন্দর্যয- 
সন্ভোগে বাচিত হইত না। মৃত্যু অমৃতের সোপান বাঁলয়া আমাদিগের 
নিকট প্রাতভাত হইত, তাহাদগের দাণ্ট নিকাট নহে,দরে। তাহারা 
সকল যুগের সকল প্রদেশের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মযার্ভীশল্পের মধ্যে 
অমত্তকেই দর্শন কাঁরত। আমরা মার্তমান্র দর্শন কাঁরয়া, বিজ্ঞতার 
পাঁরয় দান করিধার জন্য 'বাঁলতেছি+_কোনও মীর্ত ভীষণ, কোনও মার্ত 
মধুর, সকল ফুীর্ত অল্পাধিক অস্বাভাবিক । 

ভারতবর্ষে স্বাভাঁবক মীর্তরচনারও অভাব ছিল না; এখনও নানা 
স্থানে তাহার নিদর্শন দোখতে পাওয়া যায়। তথাপি ভারতাঁশল্প, দেবমণীর্ত- 
রচনার সময়ে ম্বভাবানূকরণ কাঁরতে সম্মত হয় নাই কেন, তাহার নিগে 
কারণ বিদ্যমান ছিল। মানবমার্তকে দেবমাার্তর আদর্শ বলিয়া "গ্রহণ 
করিলে ভারত-শিল্পাচার্যযগণকেও ' সব্বাত্গ-নন্দর নরনারী রচনা কাঁরয়াই 
নিরন্ত ছষ্টুতে হইত।. 1কম্তু তাহাতে ভারতাঁশল্পের মলসত্রটি ছিম্ হইয়া 
পাঁড়ত% প্রীযয়ুজ্জনের অনুরোধেই ভারতাঁশঙ্প সে পথে অগ্রসর হইবার 
চেষ্টা করোনি ৮..ঝহিরেরংপট হইতে সাদৃশ্য আহরণ না কারয়া, চিত্তপট 
হইতে সদৃশ বআাহরগ্ "কিক্ংধগনয়াই, ভারতাঁশল্প এক অনন্যসাধারণ 
শিল্পস্তেরবজারতারদা করতে ব্রাধ্য হুইয়াছে।- তাহা কদাপি পরানুকরণ- 
লব্ধ বাঁলিয়া কাঁথত হইতে পারে না। 

ভব্রস্কাশহ্পংস্বক্জর €ক বা, তাহা,ইীতিহাসের বিচারয়োগ্য, রিঘয় বলিয়া 
কাঁথতাম্তইতের্পাডর, না। কিল. কার্য7কারপ-শৃধ্খলা ভারতীশকপুক 
অনন্যস্ধারণ বনাম দান কারিয়াছে,ছাহার প্রভাব কোনং প্রদেশের কোন 
য'গের চখররীপ্রিপ, িররবিকাশ-. লাভ * করিম্মাছে, তাহাই কেবল, 
ইাঁতহাসোর: বিার-য়েগ্য“রুথা ।৬. "তাহার, প্রিথম' এবং-প্রধান কথ, ভারত 
শিল্পের কথা ৫5 ভাঙন আহিল না.অভ্যলতরে,- সর্বাগ্রে ভহাবই 
আলোচকুযাটিধকরান্কিতক্য) - 
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ভারতীয় শিন্পাদশ:. 


ভারতাঁশজ্প কোন: ভাবে অনপ্্রাণিত হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, 
তাদ্বষয়ে এখনও কেহ কোনরূপ সবর্ববাদি-সম্মত স্থির সিদ্ধান্তের 
অবতারণা কাঁরতে পারেন নাই। তাহার সকল কথাই ভারতবষে'র 
ইাতহাসের কথা । অহা এখনও যথাযোগ্যরূপে লিখিত হইতে-পারে না। 
এখনও উপকরণ-সংগ্রহের সকল চেষ্টা আরব্ধ ও পাঁরসমাপ্ত হয় নাই। 
সুতরাং বর্তমান অবস্থায়, ভারতীয় শিল্প প্রাতিভা-বিকাশের প্রকৃত কাহিন? 
লাঁপবদ্ধ হইবার আশা করা যাইতে পারে না। সম্প্রাত অধ্যাপক্‌ হাভেল 
আবার একখানি গ্রদ্থ* প্রকাঁশত কাঁরয়াছেন। এ বিষয়ের যত আধক 
অলোচনা হইবে ততই সত্যনির্ণয়ের পথ পাঁরস্কৃত হইয়া আঁপবে। 
সুতরাং এরূপ উদ্যম সংবদ্ধনা লাভের যোগ্য । আরও একটি কারণে ইহা 
আঁধক সংবদ্ধনা-লাভের যোগ্য। যাহা আমাদের কর্তব্য, তাহা এক জন 
ভিন্ন দেশের লেখক কাঁরতেছেন ;--আমরা আমাদের নিজের দেশের কথাও 
তাঁহার প্রসাদে অধ্যয়ন কারতোছ। 

উদ্দেশ্য সাধ । উদ্যম প্রশংসনীয়। গ্রচ্থথানির আদ্যন্ত স্ুুলালিত 
ভাষায় লাপবদ্ধ। কোনও কোনও পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের গ্রম্থে কেবল 
ভারতশিজ্পের নিমন্দাবাদ। ইহাতে তংপাঁরিবর্তে' প্রশংসাবাদ। সুতরাং 
এরূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আগ্রহ উপাস্ধত হওয়া স্বাভাবিক। কিদ্তু 
ইহার সকল কথা হাঁতহাসের কথা বালয়া মানিয়া লইবার উপায় নাই। 
স্তরাং ইহাতেও অভাবপরণ হইল না। তথাঁপ, ইহাতে ভাববার কথার 
অভাব নাই। 

গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তগীল যে মলাভীত্তর উপর সংস্থাপিত, তাহা 
সবর্ববাদি-সমমত না হইলেও, গ্রন্থকারের পক্ষে দঢ ভিত্তি। তান যেরূপ 
দৃষ্টিতে ভারতশিজ্পকে দর্শন কাঁরয়া আসিতেছেন, তাহাই তাঁহার সকল 
সিদ্ধান্তের দ্‌ঢ ভিত্তি। সে দৃষ্টি কাত্বপরর্ণ__উদারতাপর্শ-_সৌন্দর্য7- 
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লোল্‌পতাপূর্ণ। তাহা সকল সময়ে এরীতহামিক গবেষণার শুত্কপদ্ধাতর 
অনুসরণ কাঁরতে সম্মত না হইলেও, স্ধান-কাল-পান্রের সংকীর্ণ সীমা 
আতক্রম কয়া, ভারত শিক্প-প্রাতভার মূল প্রন্রবণের সন্ধান-লাভের জন্যই 
লালায়ত। ূ 

ভারতবষে'র পুরাতন সাহিত্যের যে সকল ল.গ্তাবাশিষ্ট গ্রন্থ বর্তমান 
আছে, . তাহার প্রাত সে দূন্টি এখনও যথাযোগ্যভাবে নিপাঁতিত হয় নাই । 
বরং একদিকে যেমন পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতবর্গের বহ্‌বর্ধব্যাপী অনঃসন্ধানে লব্ধ 
নানা সিদ্ধান্ত অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, অন্য দিকেও সেইরূপ 
অবলালাক্রমেই ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যশানাহত শিষ্পবিবরণের প্রাত 
অনাদর প্রকাশিত হইয়াছে।২ তথাপি এরপে গ্রন্থ উপাদেয়। কারণ, গ্রদ্থ- 
কারের ভান্ত শ্রদ্ধা ও রচনা-প্রাতিভা ইহাকে বিচারবিতণ্ডার শঙ্কক্ষেতর 
হইতে দূরে সংস্থাঁপিত করিয়া, বন্তব্য বিষয়কে কাব্যের ন্যায় মধনময় করিয়া 
তুঁলিয়াছে। বুঝিবার চেন্টাকে পরাহত করিয়া, বুঝাইবার চেষ্টাই সকলের 
উপর তাহার উচ্চ 'সংহাসন প্রাতাণ্ঠিত করিয়াছে । এমন কি যে সকল 
দুরূহ ত্ধ আনব্চনীয় বাঁলয়া কাঁথত হইয়া থাকে, তাহাও যেন গ্রম্থকারের 
প্রাতভা'স্পর্শে সরলতা লাভ কাঁরয়া,'সকল সমস্যারই বিশদ ব্যাখ্যা লিপিকধ 
কারবার চেষ্টা করিয়াছে । এরুপ চেষ্টা সকল স্থলে সব্বাংশে সফল হইতে 
পারে না বলিয়াই, সফল হইতে পারে নাই। তাহাতে গ্রন্থের মতাদা ক্ষ 
হইতে পারে না। | ূ 

ভারতবর্ষ অনেকাঁদনের সভ্যদেশ । কে ও উপাঁনষৎ তাহার অস্রান্ত 
নিদশন। কিন্তু শাক্য-বুদ্ধদেবের আবিভাবের পব্ববস্ী কালের 
একথানিও চিন্ন বা প্রাতমা বর্তমান নাই । এই এরীতহাসিক বিবরণের উপর 
নর্ভর কাঁরয়া অনেকে "সিদ্ধান্ত কারয়া গিয়াছেন,__ভারতবর্ষের নিজের 
কোনরূপ শিশ্পাদর্শ বর্ধমান থাকিলে, তাহা সভ্যতা-ীবকাশের প্রথম প্রভাত 
হইতেই বিকা্শিত হইয়া উঠত ;-_-তাহাতে এতকাল-বলম্ব সংঘটিত হইতে 
পারত না কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর কাঁরয়াই, ভারত- 
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শিল্পকে পরাননকরণ-লব্ধ -বাঁলিয়াও ব্যস্ত কারয়া গিয়াছেন। 
ভারতব্ষ যেমন অনেক দিনের সভ্যদেশ, তাহার পুরাকীর্তর আত 
পুরাতন [নিদর্শনও সেইরূপ অনেক মাটির নীচে চাপা পাড় গিয়াছে। 
উপরে উপরে-দশ বিশ হাত,___মাটণ আঁচড়াইয়া, আত পুরাতন বীণীর্ত- 
চি দৌঁখতে পাওয়া যায় নাই বলিয়াই, “ছল না” বাঁলবার উপায় নাই। 
অধ্যাপক হাভেল স্পন্টাক্ষরে ইহার উল্লেখ কারয়াও,৩ মানিয়া..লইয়াছেন, 
_-ভারতাঁশজ্প চিতে ও প্রাতিমায় বিকাঁশত হইয়া উঠিতে সত্য সত্যই কিছু 
বিলম্ব ঘাটয়া িয়াছিল ! . তান এই কথাটি একা এরীতহাঁসক কথা 
বাঁলয়া মাঁনয়া লইয়াছেন কেন, তাঁদবষয়ের কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন 
নাই। | 
এই কথাটি মানিয়া লইয়া, ইহাকেই অধ্যাপক হাভেল তাঁহার অভিনব 
গ্রন্থের মল-সত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মূল-সত্র বিচারসহ না 
হইলে, গ্রন্থের প্রধান বন্তব্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, ইহাকে একটি 
এঁতিহাসিক সত্য বলিয়া মাঁনয়া লইয়াই, তাহার কারণ পরম্পরার আঁবন্কার- 
সাধনের চেষ্টা কাঁরতে গিয়া, অধ্যাপক হাভেলের প্রাতভা যে নকল কারণের 
অবতারণা করিয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের প্রধান বন্তব্য । তাহা এইরূপ ।-- 
বিলম্ব ঘটিয়াছিল সত্য । কিন্তু তাহার যথাযোগ্য কারণ পরম্পরার অভাব 
[ছিল না। সে কারণকে “অজ্ঞতা” না বাঁলয়া শবজ্ঞতা” বলাই যান্তুসংগত। 
কারণ, আত পুরাকালের আর্ধযসমাজ, অনার্য -সংস্পর্শ-পাঁরহার কামনায়, 
সকল প্রকার জ্ঞান গৌরবই নিতান্ত সংগোপনে রক্ষা কারতে বাধ্য হইয়াছিল ; 
আর্েতর জন সমাজের সংস্পর্শে তাহা যাহাতে কিছ;মাত কলদাষত 
হইতে না পারে, তজ্জন্য যথাসাধ্য আত্মগোপন কারয়াছিল। সুতরাং শিল্প- 
প্রতিভা বিকশিত হইতে বিলদ্ব ঘটিবারই কথা । . * 
ইহার প্রমাণ-- প্রধান প্রমাণ, গ্রদ্ধোস্ত একমাত্র প্রমাণ 'লাপিতত্ব। 
লাপকৌশল কোনওরুমে আয়ত্ত কাঁরবামার, অন্যান্য সভ্যসমাজ তাড়াতাড়ি 
তাহাদের গভ্ চিন্তপ্রসূত সাধনলব্ধ পরমতন্বানয়ে অবলালারুমে 1লাপবগধ 
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কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্ধসমাজ সেরূপ অশোভন ব্যগ্রতা 
প্রকাশে বিলক্ষণ ইতগ্ততঃ কাঁরয়াছল ; সাধনলব্ধ পরমতত্বানয়ে সহসা 
লাপিতে, চিন্রপটে, বা ভাগ্কর্ষ্যে আভব্যন্ত কারবার জন্য আগ্রহ প্রকাশিত 
কাঁরতে পারে নাই। তাহাদের সম্মুখে বাধাঁবপাত্তর অভাব ছিল না। 
তাহাতেই, _মর্ধযাদা-হাঁনর আশঙ্কায় তাহাঁদগকে সাবধান হইতে হইয়াছিল। 
তখনকার আর্ধ.-অনাধয-সমাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বন্তমান 
ছিল। সুতরাং, অনার্যয-সংস্পর্শশ্পারহার-কামনায়, তখনকার আর্ধয সমাজকে 
দূরে দূরেআত্মলমাজের অভ্যন্তরে” সব্বথা আত্মানষ্ঠ হইয়াই বাল, 
করিতে হইয়াছিল। 

তাহাদের মানসপটে যে চিরম্গন্দরের দিব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাঁপত হইয়া 
উঠিত না, তাহা নহে । তাহারা তাহাকে আভব্যন্ত কারবার জন্য 'লাঁপর, 
চিন্রের, অথবা ভাঞ্কর্ষের শরণাপন্ন হইতে সম্মত না হইয়া, নিভৃত হ্কায়- 
মান্দরে তাহার পুজা কারয়াই কৃত কতার্থ হইত। সেই জন্য তাহাদের 
সে কালের শিল্প প্রাতভার আদি প্রগ্রবণ, সেই চিরসুন্দরই তাহার একমাত্র 
লক্ষ্য। ূ 

যাহারা মানৰ সভ্যতার আঁদযঃগে সেই চিরঙ্ন্দরকে দেখিয়াছে, 
চানয়াছে, উপভোগ কাঁরয়াছে,_-তাহার সাঁহত বিশ্বব্রঙ্মান্ডের অভেদত্ব 
হদয়ত্গম করিয়া, জড় ও জীবের মধ্যেও এঁক্য বন্ধনের সন্ধানলাভ কারয়া ধন্য 
হইয়াছে তাহারাই তো মানব-সমাজের অকারিম আদ শিজ্পী। তখন 
পৃথিবীর অন্যান্য জনপদ অজ্ঞানান্ধকার আচ্ছন্ন থাঁকয়া, নীরবে 'অগোৌরবে 
কালযাপন কারত।: ঠন। 

এই কাঁবন্বপূর্ণ' আলেব্য শিল্পাশক্ষকের পদোচিতপ্প্রীতভাব্যজ্্ক 
আঁলকার বিন্যাসে অভিব্যন্ত হইয়াছে বাঁলয়া, ইহা দুন্দর। .ইহা হীতিহাস 
হইলে, মানৰ জাঁতর ইতিহালের অত্যত্জল র্বমকুট। 

তথাঁপ ইহাকে ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে সাহস হয় না। যাহারা 
চির্ম্দরের “সন্ধান লাভ করে, তাহারা কি আত্ব-গোপন .কারতে পারে? 
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সেকালের ভারতীয় আর্ধ সমাজ ক সত্য সত্যই আত্মগোপন কাঁরয়া অবস্থান 
কাঁরত? তখনকার অনার্ধয-সমাজ নিবিড় বনানীর অভ্যন্তরে, আর্ধসমাজ 
হইতে বহুদূরে, ভয়ে ভয়ে আত্মগোপন কারয়া বাস কাঁরত,--সংঘ 
উপাচ্ছিত হইলেই পরাভুত হইত। আর্ধসমাজ কি তাহাদিগের সংস্পর্শ- 
শঙ্কায় মানব-প্রকাতির স্বাভাবিক . আকাক্ষা বিমাদ্দ'ত কাঁরয়া, নীরবে 
কালযাপন করিতে সম" হইয়াছিল ? ং 

যাগযজ্ঞ ছল, উৎসব আনন্দ ছিল, নত্যগণত ছিল, তারস্বরে মন্ধবাচন 
করিবার প্রথাও প্রয়োজন ছিল,-_রাজধান৭, রাজদুর্গ, রাজপ্রাসাদ ছিল,-- 
হৃদয়ে সাহস, বাহ্‌যুগলে আমত বল, লোকজয়ে অপরাজিত উৎসাহ বর্তমান 
ছিল। কেবল কি চিত্রে, বা ভাস্কর্ষেয পরমতত্ব আভব্যন্ত কারবার সময়েই 
তাহারা মৌনব্রত অবলম্বন কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিল ? বিনা প্রমাণে, এত 
বড় কথা মানয়া লইতে সাহস হয় না। ভারতবর্ষের পারাত্তন সাহত্য 
সাহস কাঁরয়া এত বড় কথার সাক্ষ্যদান কারতে পারে না। অনুসন্ধানলব্ধ 
এরীতহাসিক তথ্য ইহার সকল কথারই বিপরাঁত প্রমাণ পংজজীকৃত কাঁরয়া 
তুঁলিয়াছে । তাহাকে উপহাস করা সহজ, অস্বীকার কারবার উপায় নাই। 

অস্বীকার কাঁরতে পারলেও, সকল সংশয় নিরচ্ঞ হয় না। যাহারা 
চর-ন্ুদ্দরের সন্ধান লাভ করিয়াও, দীর্ঘকাল মৌনব্রতত রক্ষা কাঁরয়া 
আিতোছিল, তাহারা আবার কিক কারণে, সহসা মুখর হইয়া 
উঁঠয়াছিল ? মুখর হইয়া উঠিয়াছিল সত্য ;--তাহা অসংখ্য পাষাণ 
প্রীতমায় আভব্যন্ত । কিন্তু কেন? 

অধ্যাপক হাভেল ইহার আলোচনায় হচ্তক্ষেপ করেন নাই। কোন: 
সময় হইতে আর্য; সমাজ মুখর হইয়া উঠিয়াছল, তান কেবল তাহারই 
পারিয় দিবার জন্য 'লিখিয়াছেন,--খক্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে ইহার 
আরম্ভ। সেই সময় হইতেই ভারতশিচ্পের প্রকৃতি অভ্যুদয় । কারণ, 
সেই সময় হইতেই কোবাক্য লাঁপব্ধ হইবার সত্রপাত।? 

ইহাও ইতিহাস বাঁজয়া'মানিয়া লইতে সাহস হয় না। . খুষ্টাবভণবের 
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বহপ্‌ব্রক১ এমন কি, শাক্য-ব্দ্ধদেবের আবিভাব-কালেরও বহু; পাবের+ 
বেদমন্ন 'লাপিব্ধ হইয়াছিল ; চিন্র ও প্রতিমা প্রাতষ্ঠা লাভ কারয়াছিল। 
ভারতবধের পুরাতন সাহত্যে ইহার প্রমাণ লাভের সম্ভাবনা আছে। 

যে ষুগের চিত্র বা প্রাতমা দোঁখতে পাওয়া যায়, তাহাকেই শিল্প- 
প্রাতভার আদ যুগ বাঁলয়া বর্ণনা করা যায় না। চিন্ন বা প্রাতমা মানব- 
হর্ঘয়নীহত নগট ভাব-সম্পদের বাহ্য আভব্যান্ত মাত্র । যে যগেসেই 
ভাবসম্পৎ আঁ্জরত হইয়াছিল, সেই যুগই িল্প-প্রাতভার আদি যুগ, 
ভারতবর্ষের হীতহাসে তাহার নাম “বোদক যুগ” । সেই যুগের শিক্ষা 
দীক্ষার মধ্য, ধ্যান ধারণার মধ্যে আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই, ভারত- 
শিল্পের প্রকৃত আদর্শের অনুসন্ধান কারতে হইবে। এ বিষয়ে অধ্যাপক 
হাভেল সত্য সত্যই প্রকৃত তথ্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন বাঁলয়া স্বীকার 
করিতে হইবে। 

কেবল শিল্পাদর্শ কেন, ভারতীয় আর্ধয সভ্যতার সকল আদশই 
বোদক যুগে আভব্যন্ত হইয়াছিল,__উত্তরকালের আর্য সভ্যতা তাহারই 
পাঁরণত ফল। তঙ্জন্য এখনও বহু যুগের বহু বিপ্লবের অবসানেও, 
জার্ধয সভ্যতার সকল স্তরেই তাহার প্রভাব লাক্ষত হইয়া থাকে । শিল্পের 
চ্ঞারেই তদ্বৎ | 

তাহার আদর্শ ইহলেকে নহে, পরলোকে 2 সাস্ত পদাথে নহে, 
অনস্তে ; _-আকারে নহে, ভাবে। সেই জন্য ভারতশিল্পে একটি অনন্য- 
সাধরণ স্বাতন্ত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা ভারতবর্ষের সুনীল 
আকাশ তলের চিরশাম্তানকেতনের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ধারে ধীরে 
বিকাঁশত হইয়া উঠতোঁছল। দীর্ঘকাল অন্য*্সংস্পর্শের বাহিরে থাকতে 
পাঁরলে, তাহা এখনও সেই ভাবেই বর্তমান থাকিতে পারিত। তাহার 
মূল প্রকৃতি আধ্যাত্মবকতা । 

অধ্যাপক হাভেল 'লাখয়াছেন, অন্ততঃ কিছ দিনের জন্য, আধ্যাত্মিকতা 

রুমে ক্রমে তমগাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছল। ব্রাহ্মণের আড়দ্বরপ্‌ণ' ক্রিয়া- 


৫৭ 


উ[বতাঁশজেপর কথা 


কলাপের ঘাহুল্যে অহা যেন চাপা পাঁড়িয়া গিয়াছিল। শাক্য-বুদ্ধদেবের 
আঁর্বভাবে আবার তাহা শাল্তুলাভ করিয়া, আধাজ্দ-্টির প্রদার সাধন 
করিয়াছিল । 

এই যুগ অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থোন্ত দ্বতীয় যগ--ভারতাঁশল্পের 
অভ্যদয়-যগ--ভাবের আদান-প্রদানের কল্যাণযুগ,_ নিখিল-মিলন যুগ 
বালয়া আভাহত হইবার যোগ্য ভারতবর্ষের গৌরব-যগ। এইযগে 
ভারতবর্ষ 'নাঁথখল মানব সমাজের সংস্পর্শ লাভ কাঁরয়া, পুরাতন াঁর- 
গহ্বরের বাহিরে আলিয়া, মগ্ধনেত্রে অগণ্য নূতন আদর্শের সম্মখশন 
হইয়াছিল। এই যুগে ভারতবর্ষ মস্ত বাতায়ন পথে বাহিরের আলোক 
গ্রহণ কাঁরয়া, ভিতরের আধ্যাত্মিকতাকে নূতন নতন আলোকে উদ্ভাসিত 
করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাতেই আধ্যাত্মিকতার নচ্গে মানাবকতার সমদ্বয় 
সাধিত হইয়া গিয্াছিল। 

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই [মিলন ঘূগকেই ভারতাঁশল্পের 
আদ যুগ বালিয়া গ্রহণ করায়, অধ্যাপক হাভেল তাহাদিগকে নন্রান্ত 
বালয়া উপহাস কাঁরয়াছেন । কিন্তু তিনি যাহাকে অভ্যুদয়-য্‌গ বলিয়া 
গ্রহণ কাঁরয়াছেন, তাহাকেই কেহ কেহ আদিষূগ বাঁলয়া গ্রহণ করিয়া 
থাকলে, উপহাস করা শোভা পায় না। যে বোদক ফুগকে অধ্যাপক 
হাভেল আদিয্‌গ বলিয়া গ্রহণ- কাঁরয়াছেন, তাহাতে ( তাঁহার মতে ) 
বকাশ ছিল না, ভাবুকতা ছিল ; চিত্র ছিল না, ভাস্কর্য 7 ছিল না, 
আঁভব্য্তি ছিল না; কিন্তু তাহার মূল প্রশ্রবণরূপে আধ্যাত্বক-ভাবুকতা 
বর্তমান ছিল। বাঁজকে বৃক্ষ বালিতে অসম্মত হইলে কাহাকেও উপহাস 
করা শোভা পায় না;-এই ভাবঝুকতার যুগকেও শিল্পের আঁদযুগ 
বালতে অসম্মত হইলে, কাহাকেও উপহাস করা শোভা পায় না। কিন্তু 
ইহাকে সিদ্ধান্ত না বালয়া বিতপ্ডা বাললেই যান্ত লগত. হইতে পারে। 
কারণ, উভয় মতের “সামান্য-লক্ষণ” একই প্রকার। উভয়েই মানিয়া 
লইয়াছেন শাক্যবঙ্ধদেবের আবিভাবের প:বেক শিল্প প্রাতভা চিনে বা 
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ভাস্কর্ষেয আঁভব্যন্ত হয় নাই। এক পক্ষ ৰাঁলতেছেন,-_-আঁভব্যান্তর যূগই 
শিল্পের আঁদযূগ ; আর এক পক্ষ বলিতেছেন,»--তাহার প্দব্ৰে ষে 
ভাবকতার যুগ বর্তমান ছিল, তাহাই প্রকৃত পক্ষে আদ-ফগ । দুভগগ্য 
ক্রমে, উভয় পক্ষই শাক্যব্দ্ধদেবের আর্বভাবের পরর্ববন্তাঁ ষুগের প্রকৃত 
পাঁরয় গ্রহণ কারবার জন্য শ্রমস্বীকর কাঁরতে অসম্মত। তখনও শিল্প 
ছিল, আভব্যান্ত ছিল ; তখনও আলোক ছিল, সভ্যতা ছিল ; বরং ব্রাহ্মীণের 
আডম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের ৰাহ্‌ল্যই শিল্পকে বিকশিত কারবার জন্য 
তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়া ছিল । 

ব্রা্মণকে ছাড়িয়া দিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্গহান হইয়া পড়ে। 
ব্রাহ্মণ 'ক্ুয়াকান্ডের অবতারণা 'না করিলে, ভাব কর্মে আভব্যস্ত হইত 
না ;-আদশ' শিজ্পে পারণত হইত না;-_অব্যন্ত শান্তি ব্যস্ত রূপ লাভ 
কাঁরতে পারিত না। ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকাণ্ডের আতশয্যে জন-সমাজকে 
ইহ্সবর্বস্ব সাংসাঁরকতা হইতে দূরে টানিয়া রাখবার চেষ্টা না করিলে, 
শাক্য-ঝদ্ধর্দেবের সাধন-লালসা বিকশিত হইতে পারত না। ব্রাহ্মণ 
পথপ্রদর্শঝ না হইলে, আনব্ব5নীয়কে বাক্যে, সঙ্গীতে, চিন্নে, প্রাতিমায়, 
আভিব্যন্ত কারবার জন্য ভারতবর্ষ ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। সুদ্ভরাং প্রচলিত 
পাশ্চাত্য মতে প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া, গ্রশ্থকার অজ্ঞাতসারে বহদ্দরে 
চলিয়া গ্িয়াছেন। অন্যান্য পাশ্চ।ত্য গ্রন্থকারের ন্যায় তানও শাক্য- 
বদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবন্তী' ষ্‌গকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবষের 
প্রথম শিল্প যুগ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

আমরা এখন'কোন: 1সদধাস্ত গ্রহণ কার ? আমরা ক ইহাই বি"বাস 
কাঁরব যে”-(১) বোঁদক যুগে ধারণা ছিল, আভিব্যান্ত ছিল না _- 
আদর্শ ছিল, শিল্প ছিল না? (২) আর্ধসমাজকে সভয়ে সযত্বে 
আত্মসমাজের অভ্যন্তরে বাস কারতে. হইত বিয়া, অনার্য সংস্পর্শ পাঁরহার 
কামনায়, আর্ধাগণকে স্বুদীর্ঘ মৌনন্রত গ্রহণ করিয়া, শল্প প্রাতভা চাপিয়া 
রাখতে হইয়াছিল ? (৩) ভ্রাহ্মণগণ বেদোস্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান কারতে 
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য়া, নিয়ত বেদাধ্যয়নে ব্যাপত থাঁকয়াও তাহার দিব্যজ্যোতিকে 
তমসাচ্ছন্ন কাঁরয়া ফেলিয়াছিলেন ? ৫৪) তাঁহারা ক্রিয়াকলাপের আতশয্যে 
আত্মহারা হইয়া, শি্প-শান্তুকে সহায় রূপে জাগাইয়া না তুলিয়া, তাহাকে 
পদতলে চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন? (৫) যে শাক্য-বুদ্ধদেব “সব্বং 
আমত্যং দুধখ্যং এই মূল মন্দ প্রচারে অনন্যকম্মমা হইয়াছিলেন, তানই 
1ক ভারতবর্ষের ভাবের নিরুদধ প্রোতকে কারামুক্ত করিয়া, আধ্যাত্মকতার 
স্গে মানবিকতাকে_ সাংসারিকতাকে চিরসম্মিলিত করিয়া দিয়া, ভারত- 
শিল্পের জন্মাদন করিয়াঁছলেন ? ূ 

আমরা যাঁদ এ সকল কথা নিঃসংশয়ে মাঁনয়া লইতে পারি, তবে 
অধ্যাপক হাভেলের সকল সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে পারব। কিন্তু 
আমাদের পুরাতন সাহিত্য তাহার প্রবল অন্তরায় ; আমাদের শ্রীমূর্তিনয়ে 
তাহার প্রবল অন্তরায়, আমাদের গ:রুপরম্পরাগত শিক্ষা দীক্ষা তাহার প্রবল 
অন্তরায়। 

একবার পাশ্চাত্য-সমাজে, গ:রুপরম্পরাগত ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান 
করিয়া, বেদমন্দ্রাথ অবগত হইবার চেষ্টা আঁবর্ভত হইয়াছিল । আচার্য্য 
গোল্ড্টুকর তব্র প্রাতবাদে সকলকে সাবধান কাঁরয়া দিবার পর, আবার 
স্রোত 'ফিরয়াছে ;--আবার গরূপরস্পরাগত ভাষা ব্যাখ্যা অবলম্বন 
কারবার অধ্যয়ন রাতই প্রাতষ্ঠালাভ করিয়াছে। এত কালের পর, শিজ্প- 
তত্বের অধ্যয়নে পুনরাঁপ সেই উদ্দাম কম্পনা মুখর হইয়া উঠিতেছে; 
স্বমত-সমথনের জন্য মনের মত হাতহাস গাঁড়য়া তুলিয়া, তাহার উপরে 
সিদ্ধান্ত সংন্ছাপনের আয়োজন চালতেছে। ইহাকেও আবার প্রকৃত্ত পথে 
ফাঁরয়া আসতে হইবে। তবেক্ষিরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুগং 
পথন্তৎ কবয়ো বাস্তি।' 
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ভারত-শিন্পসম্ভার 


যাহারা কংগ্রেস উপলক্ষে কাঁলকাতার শিল্প-প্রদর্শনীতে পদাপণ' 
করিয়াছিলেন, তাহারা দৌখয়া আিয়াছেন_-এখনও ভারতীয় শিজ্প-নৈপ-ণ্য 
সম্পর্ণরূপে বিলু হয় নাই। কোন কোন বিষয়ে অনন্যসাধারণ কলা 
নৈপূণ্য বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। তথ্জন্য আমরা 'কিয়ৎ পাঁরমাণে আত্ম*লাঘা, 
প্রকাশে সক্ষম হইলেও সে *লাখা বড় আঁধক দিন সম্ভোগ করিবার 
সম্ভাবন্তা আছে বালয়া বোধ হয় না। সভ্য জগৎ নিত্য নূতন শিল্প- 
কৌশল আবিচ্কারে নিয্ক্ত থাঁকয়া নিরন্তর সম্মখে অগ্রসর হইতেছে; 
আমরা কেবল পশ্চাৎ হইতে আরও পশ্চাতে পিছাইয়া পাঁড়তোঁছ। 

শিল্পের আদর অবসন্ন হইয়া পাঁড়তেছে ; শিল্পীর সংখ্যাও দিন দিন 
ক্ষণ হইয়া উঠিতেছে। দেশের লোকে উৎসাহদানে কৃপণতা কাঁরলে 
শিল্পের অধোগাঁত উপাস্থত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার । সেই স্বাভাবিক 
নিয়মে ভারতীয় শিক্প-সম্ভার ব্লমে পব্ব-গৌরব ও পবর্ব-সৌভাগ্য 
হারাইতে বসিয়াছে। 

কলিকাতার মত ধনাঢ্য রাজধানীতে 'কিয়াগ্দবসের জন্য যে 'বাচন্ত 
শিজ্প-সম্ভার সহ্জভূত হইয়া লোক-লোচনের আনন্দবদ্ধন কাঁরয়াছিল”_- 
লোকে অর্থব্যয় করিয়া ক্রয় কারবার জন্য যথাযোগ্য আগ্রহ প্রকাশ না করায় 
তাহার আঁধকাংশ দ্রব্ই শ্‌ন্যগভ' সাধ্বাদ ও ক্ষ;দ্রকায় পুরচ্কারপদক 
উপার্জন কাঁরয়া শিজ্পীগৃহে প্রত্যাবর্তন কারতে বাধ্য হইয়াছে। 

দেশ বড় দারদ্্ু হইয়া পাঁড়য়াছে। এখন আর ব্যয়বাহ্‌ল্য কাঁরয়া বহু- 
মূল্য শিপ-দুব্য কুয় করা সম্ভব নহে”_-ইত্যাদি কাব বোলের আবাতি 
কাঁরয়া কৈফিয়ত সৃষ্টি করা কঠিন নহে । কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্য বালয়া 
বোধ হয় না। অর্থ-দৈন্য অপেক্ষা রুচি-দৈন্যই আধিক পারম্ফ:্ট। তথ্জন্য 
দেশীয় শিজ্পে অনাস্থা ও বিদেশের কাচখণ্ডে আসান উত্তরোত্তর বাদ্ধপ্রাঞ্থ 
হইতেছে। 
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ভারতাঁয় আচারব্যবহারের পার্থক্াযবশত: যে সকল বদেশের শিলুপন্ব্যের 
কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভূত হইত লা, এখন তাহা ব্যবহার করিবার জন্য 
আচার ব্যবহারও পাঁরবার্তত হইতেছে । ধনাট্যের গহসঙ্জার মধ্যে 
পাঁথবীর সকল দেশের কলানৈপুণা পৃঞীকৃত, কেবল তাঁহার স্বদেশই 
পেবানে হতমান। 

দেশে সে উপযুক্ত উপকরণের অভাব আছে; তাহা সত্য বাঁলয়া বোধ 
হয় না। তাহার প্রধান দোষ এই যে, তাহা বিলাতণ নহে, স্বদেশী । 
বিলাতী-মোহে জনমমাজ অন্ধ হইয়া উাঁঠয়াছে, তত্জনা দেশীয় শিজ্প বিল 
হইয়া পঁডতেছে " 

হন্মঘতল আচ্ছাদন কীরবার জন্য 'বলাতশ “কাপে” ব্যবহৃত হইতেছে । 
অম্পাদম প্বের্ব বিলাতের লোকে “কাপে” চনত না; আমার্দের ও 
পারস্যের আদর্শ লইয়াই তাহারা কার্পেট প্রন্তত ও ব্যবহার করিতে 'শাখ- 
য়াছে। কাপেট শীতগ্রধান দেশের পক্ষে আবশ্যক ; শ্রীষ্মপ্রধান দেশে 
অনাবৃত হম্মযতলই সমাঁধক সুখকর ; মণ্্মর খঁচত হইলে আরও সুখকর । 
তথাপি যাঁদ বিচিত্র চারুশিল্পে হম্মঢতল আচ্ছাদন কাঁরতে হয়, তাহার নানা 
উপকরণ দেশে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। কুশ কাশ সববন্ধ প্রাণ্চ হওয়া যায়; 
তাহার দবারা বণণ-সমাবেশ ও রচনা কৌশলে আঁত উৎকৃষ্ট আন্তরণ প্রস্তুত 
হইতে পারে ;-কাম্মীরাঞলে ইংরাজের কৃপায় এরূপ আগ্তরণ অ;নক 
প্রস্তুত হইতোছ। মাদুর কত জ্ন্দর, কত সক্ষম॥ কত 'বচিন্ন শিল্প- 
চাতুয্যের পার্চয় প্রদানে সক্ষম, এবার মান্রাজী মাদর তাহার সাক্ষ্যদান 
করিয়াছিল ;--তাহা যেমন কোমল, তেমনি মস্‌ণ; ধনীর হদ্মযতল আচ্ছা- 
দন কারবার পক্ষে সব্বাংশেই জন্দর । গাঁলচা, দুলিচা, কাপে, সতরগ 
এখনও পর্য্যাপ্ত প্রচ্তুত হইয়া থাকে, তাহার প্রশ্ততত কৌশলও নতান্ত সহজ । 
শন, পার্ট) “মেষলোম, তুলা .ও রেশমের দ্বারা সাধারণ কাপেটি এবং জারি 
মিশাইয়া ধইমল্যে কাপেটি গ্রস্ত কারবার কৌশল লোকে এখনও বিস্মৃত 
হয় নাই,” 'িদ্তু দেশীয় কাটের আদর ক্রমে বিল হইতেছে। 
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দরবারে, বিবাহ-সভায় ও ধনীগৃহে যে বহমজ্য কারংকার্ধয-খাঁচত 
“মসলম্দ' নামক আসন ব্যবহৃত হইত, তাহার আদর তিরোহিত হইতেছে; 
বিলাতী চেয়ার, সোফা ইত্যাঁদ সে স্থান আঁধকার কাঁরতেছে। যাহারা 
“মসলন্দ' প্রশ্তত কারয়া জীবকার্জন কারিত, তাহারা শিল্পচচ্চণ পাঁরত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইতেছে । ধনীগৃহে “মসলন্দের” ন্যায় বহুমূল্য বিলাতা 
আন্তরণ ব্যব্ধত হইয়া থাকে । সেই সকল প্রয়োজন সাধনার পুরাতন 
“মসলন্দ' ব্যব্হত হইলে ক্ষাতাক? “মসলম্দের” ন্যায় সিংহাসনও এখন 
বলাতী আকার ধারণ কাঁরয়াছে। রাজারাজড়ার জন্য বিলাতী দোকানে 
বিলাতী আদর্শে সিংহাসননামধেয় চেয়ান প্রস্তুত হইতেছে; পুরাতন 
আদর্শের সংহাসন এখন আর সমাদর লাভ কাঁরতেছে না। 

এ সকল ধনাঢ্যের ব্যবহার্য শিল্পপ্রব্য । জনসাধারণের ব্যবহার্য 
শিল্পপদ্রব্যও যথেন্ট আছে' ; কিন্তু ক্রমে তাহাও বিলংপ্ত হইতেছে । বিলাতী 
রুচি জনদাধারণকেও আক্রমণ কাঁরয়াছে। তাহারাও ফরাস ছাড়িয়া টোৌবল 
চেয়ার ধাঁরতেছে; মোড়া ছাড়িয়া আরাম-চৌক খ,শজতেছে ; হাত-পাখা 
ভাঁলয়া টানা-পাখা ব্ীলতেছে ; ধাাঁতি চাদর শাল বনাত ফোঁলয়া হ্যাটকোট 
ধরবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে! তথ্জন্য দেশীয় তন্তুশিজ্পের 
অবনাঁত হওয়া অবশ্যম্ভাবী । ভ।ল ধৃত, ভাল শাল রুমাল জামিয়ার 
ক্রমে দুলভ হইয়া উঠিতেছে ; তৎসঙ্গে ভারতীয় শিল্পের একাংশ নিতান্ত 
নিষ্প্রভ হইয়া পাঁড়তেছে ! ভারতীয় তাঁতের সক্ষেনশিজ্প ও সাটর সংক্ষ্য- 
শিক্প ইতিহাস বিখ্যাত ;ক্রমে তাহা ক্রমেই খ্যাতিহীন হইতেছে। 

শিজপপ্রব্য উৎপাদন প্রণালী দিবধাঁব্ভন্ত ;--গৃহজাত ও কারখানাজাত 
গ্বিবিধ দ্রব্য দিববিধ উৎপাদন প্রণালীর পরিচয় প্রদান করে। বহু 
লোকের সমবেত শন্মিতে কল কারখানার সহায়তায় যাহা উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে কারখানাজ্জাত শিঙ্পদ্রব্য বলা হয়। ইহাতে পধ্যাণ্ধ মুলধন 
আবশ্যক । গৃহজাত শিল্পপ্বব্য সেরূপ নহে । একজন বা এক পারবার- 
ভূস্ত্ত অল্পসংখাক .লৌকে সামান্য মলধন লইয়া সংসারের দশ কাজের সঙ্গে 


৪ 


ভাদতাশল্পের কথা 


সঙ্গে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন কারতে পারে। ভারতীয় শিজ্পপ্ুব্য এই উপায়েই 
উৎপাদিত হইত। প্রায় প্রাত গ্রামে, প্রাত গৃহে লোকে কোন না কোন 
শিল্পকার্ষেয নিয্ত থাঁকয়া অর্থেপারজজন করিত। অন্যাপি যে সকল 
শিল্পপ্ব্যের জন্য ভারতবর্ষ বিশবাঁবখ্য।ত, তাহাও এই প্রণালীতে উৎপাদিত 
হইয়া থাকে। এরুপ উৎপাদন প্রণালীর কতকগহীল অস্গবিধা আছে। 
শি্পী গৃহকোটরে আবদধ থাকিয়া নূতন আদর্শ-সংগ্রহ কারতে পারে না, 
সভ্য জগতের রু'চপরিবর্তনের সঙ্গে কত নূতন ফ্যাসানের সূষ্টি হইতেছে, 
তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হয় না; কালে তাহার পুরাতন ফ্যাসানের বত আর 
কাটিতেছে না কেন-তাহা ঝুঁঝতে না পাঁরয়া শি্পালোচনা ত্যাগ 
বরা. বাধ্য হয়। ইহাদিগকে যতসামান্য উপদেশ দিতে পারলে নৃতন 
রুচির উপযোগণী শিল্পন্রব্য উৎপাদন করিতে বিশেষ অন্ুুবিধা না হইতেও 
পারে। দাস্টান্ত হ্ছলে ধাতুনিম্মিতি পান্রা্দর উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
ধাতু নামত পান্রানধ্মাণে ভারতবর্ষ নানা শিজ্পকৌশলের পারয় প্রদান 
কারয়াছে। স্বর্ণ, রৌপা, তাণ্র, সীসক, পিত্ল প্রভৃতি ধাতু সংযোগে 
ভারতবষে নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইত । এই সকল দ্রব্যে চিন্রকার্যট, খোদাই ও 
ঢালাইকার্য সংয্‌ন্ত হইয়া দ্রব্যগ্যাল মনোজ কাঁরয়া তুলিত। রুচিভেদে 
সে সকল দ্বব্য এখন মার ব্যবহত হয় না। এখন থালির চ্ছলে পেট, 
রেকাবির স্থলে [পাঁরচ, বাটীর ম্থলে পেয়ালা. ভঙ্গারের চ্থলে ডিক্যান্টর, 
পৃষ্পপান্ের স্থলে ফুলদানগ, প্রদীপের স্থলে সমাদান, পানবাটার স্থলে 
মাধনদান, চন্দনাধারের স্থলে নিমকদান, ইত্যাঁদ ইত্যাদ বহ: দ্রব্য প্রচলিত 
হইয়া বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রেরত হইতেছে । ইহার সকল দ্ুব্যই 
ভারতবর্ষে প্রশ্তত হইতে পারে। কেবল পুরাতন শাঁঙ্পগণকে নূতন 
ফ্যাসানের উপদেশ বার লোকের অভাবে তাহারা এ কালের উপযোগণ 
দব্যাদি প্রস্তুত কারতে সক্ষম হইতেছে না। যেখানে এরপ উপদেশ 
পাইয়াছে, সেখানে পিতলাদি দ্বারা ভার্তীয় শিল্পী কিরূপ .উৎকৃষ্ট 
শিল্পপ্রব্য উৎপাদন কাঁরতেছে, তাহা কলিকাতার প্রদর্শনীতে অনেকেই 


৬৫ 
ভাতশিজপ-৫ 


ভায়তাশিজ্পের কথা 


প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। 

শি্পসবক্রান্ত তক্ীবতর্ক দূরে রাখিয়া আঁত সহজ উপায়ে ভারতীয় 
শিল্পের উন্নাত সাধন করা সম্ভব । িজ্পোন্নাতর কারণপরম্পরার মধ্যে 
ক্রেতা সংগ্রহ করা সবর্বাপেক্ষা প্রধান। যাঁদ ক্রেতা না থাকে, তবে সম্ত 
চেষ্টাই বিকল হইয়া যায়। ভারতবর্ষ বহদকোটী নরনারীর আবাসভাঁম 
বাঁলয়া সভ্যজগতে ইহাকে ক্রেতার দেশে পাঁরণত করিয়া ফোঁলয়াছে। 
আমরা যাহা ক্রয় কার, তাহাতে পাঁথবীর বহু দেশের শিম্প? বাঁচিয়া যায়। 
দরিদ্র হইলেও আমরাই বহু ধনাঢ্য দেশের অক্নদাতা | 

1ক চাও ণ যাঁদধনণ হও, প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের একাঁটি তালিকা 
কাঁরয়া দেখ, তাহার সকল দ্রব্যই দেশে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব । তুমি বিদেশ 
হইতে সে সকল দ্রব্য ক্রয় কয়া কেন? বিদেশের দ্রব্যে একটা চাকচিক্য 
আছে, তাহা কেহ অস্বীকার কাঁরতে পারে না। কিম্তু তাহা স্থায়ী বাঁলয়া 
বোধ হয় না। বিদেশের শিল্প-রুঁচ ভারতীয় শিল্পরাচর সমকক্ষ নহে, 
তাহা যেন কঠিন, কর্কশ--আভদ্বরময়। ভারতীয় শিল্পদ্রব্যে গৃহসম্জা 
সম্পাদন করিয়া তাহার সাঁহত বিলাতী গৃহসহ্জার তুলনা না কারলে সে 
পার্থক্য বঝিতে পারা যায় না। ধনকুবেরগণ দেশের নানা হ্থানে স্বদেশীয় 
গৃহসজ্জা ব্যবহার কাঁরলে রূচিবিকার দূর হইতে পারে। ধনাঢ্য আমেরিকা 
ও.জাম্মাণীণ অন্যাঁপ পাঞ্জাব হইতে ভারতীয় শিষ্পদ্রব্য ক্রয় কাঁরতেছে 
ভারতবষ সে সকল দ্রব্যের সমাদর করে না কেন? 

বিলাতণ দ্রব্য ঝড় সঙ্ভা,_এই ধুয়া ধাঁরয়া দার লোকে বিলাতা দ্রব্যের 
জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিলাতী দ্রব্য সগ্ভা বালয়া বোধ হয় 
না। আপাততঃ দোখতে গেলে এক জোড়া দেশশ ধূতির মূল্য হয়ত দুই 
জোড়া বিলাতী ধতণ বয় করা সম্ভব ; 1কম্তু মোটের উপ্‌র বৎসরে 'ব্লাতী 
কাপড়ে বেশণ টাকা খরচ কাঁরতে হয়। এক বৎমরের শীতবন্ত অন্য বখসর 
ব্যবহার করা যায় না; বরং জবাঁলয়া যায়, ধোলাই কাঁরলে সৌন্দয্য একেবারে 
বিনন্ট হয়। ্‌ 


৬৬ 


ভারতাঁশজেপর কথা 


কলিকাতার প্রদশ'নীতে আর কোন ফল না হউক, _ভারতায় শিজ্পের 
বর্তমান অবস্থা কিরপ, তাহার ষখাঁকাচিং পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । ভারতণয় 
শিজ্পের এখনও আশা আছে বাঁলয়া স্বীকার করা যায়। এখনও দেশের 
লোকে দেশের দ্ুব্যে অন:রাগণ হইলে, ভারতায় শিল্প রক্ষা পাইতে পারে। 
ভারতীয় শিল্পে দই শ্রেণীর পাঁরিবর্তন লাক্ষিত হইতেছে। নূতন উদ্ভাবনের 
চেষ্টা পাঁরলক্ষিত হইতেছে ; যাহারা এই কার্য্যে অগ্রসর, তাহারা উপয্ত 
উৎসাহ লাভ কাঁরলে বিলাতণ কলকারখানার সহায়তায় অনেক দ্রব্য দেশেই 
উৎপাদন কাঁরতে পারিবে বাঁলয়া ভরসা করা যায়।” পুরাতনের সংস্কার 
আরব্ধ হইয়াছে । যাহারা তাহাতে অগ্রসর, তাহারা উপযান্ত উপদেশ পাইলে 
পুরাতন প্রণালীতেই অনেক আভিনব প্রয়োজন সাধনোপযোগণ দ্রব্য উৎপাদন 
কাঁরতে সঙ্গম হইবে । 

সভ্যজগতের শিক্পোল্লাীতর ইতিহাস নানা বিচিত্র কাহিনীতে পরিপূ্ণ। 
স্ুশাক্ষত লোকে শিল্পোন্নীতির জন্য অগ্রমর না হইলে নিরক্ষর শ্রমজীবগণ 
কদাচ উল্নাতসাধনে সক্ষম হইত না। সকল দেশেই শিল্পোন্নীতর মূলে 
শাঁক্ষিত সমাজের চেষ্টা দেদীপ্যমান। ভারতবর্ষের শিল্প এখনও কেবল 
নিরক্ষর লোকের চেষ্টার উপর নিভ'র কাঁরয়া রহিয়াছে । তাহারা যে সভ্য- 
জগতের সাঁহত শিল্প-সংগ্রামে ক্রমে পরাভূত হইবে, তাহাতে আর সংশয় 
ক? শিল্পান্নীত সাধন কাঁরতে হইলে নানাবিধ পরীক্ষা করা আবশ্যক। 
শল্প৭ দাঁরদ্র__সে পরীক্ষা কাঁরয়া সময় নষ্ট কাঁরতে পারে না। শিক্ষিত 
লোকে পরাক্ষা কাঁরয়া পরীক্ষালধ নূতন তথ্য শ্রমজীবীকে শিখাইয়া না 
দিলে শিল্পোল্নাতি সাধিত হইতে পারে না। এদেশের শিক্ষা-প্রণালী যে 
ভাবে নদ্দপ্ট হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রমজীবাঁদিগের সহায়তা 
সাধন করিতে সম্পর্ণে অক্ষম । 

কাঁলকাতা শিল্পপ্রদর্শনণর স্মৃতি এখনও বিলঃগ্ত হয় নাই। এখনও 
অনেকে শিল্পোন্নতি সাধনের প্রকৃত পম্ধা আবিৎ্কার কারবার জন্য 
নানাবধ আলোচনায় ব্যাপ্ত রাঁহয়াছেন। এ সময়ে দেশের লোকের 


৬৭ 


ভারতাশঞ্চেের হথ। 


সমবেত চেষ্টা আবশ্যক । সকলে 'মাঁলয়া চেস্টা কারলে প্রকৃত পঃথা 
আবজ্কৃত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। সাধ্যমত স্বদেশের কতু ব্যবহার 
করিব---এই প্রাতজ্ঞা প্রাতপালিত না হইলে ফল হইবে না। 


5) 


ভারত-ীচন্চ্চণ 


বহ? যগের অবসাদগ্রন্ত আধানক বাঙ্গালী শিল্প-সাধকের অনভ্য্ত 
হস্ত চিতরচচ্চায় ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া, রেখা এবং লেখা সহসা উচ্ছবাসত হইয়া 
উঠিয়াছে। তাহার তরুণ তারল্্য, অনেকের নিকট তুচ্ছ হইলেও, ফ্বচ্ছ ;_- 
স্খলন-পতন, কোন কোন স্থলে কিছ কিং অশোভন হইলেও, ভাবাবহ্বল। 
এখনও তহার সমালোচনার সময় উপদ্ছিত হয় নাই। কারণ, এখন তাহার 
লালন-কাল ;_-তাড়ন-কাল এখনও বহু দুরে অবশ্থিত। বোধ হয়ঃ এই 
কারণেই অনেক চিত্র-রসঙ্ঞ অবিজ্ঞ পা্রকা-সম্পাদক যে কোনও রসনা পরস্থ 
করিয়া উৎসাহ বদ্ধন কাঁরতেছেন ; এবং রেখাই হউক আর লেখাই হউক, 
অবলীলাক্রমে অনাধকারচচ্চণর প্রশ্রয় লাভ কারতেছে। কালে ইহা হইতে 
একটি চিত্র-সাহত্য গাঠত হইয়া ডাঠলে, বর্তমান রচনা-প্রয়াস সবর্বাংশে ব্যর্থ 
হইবে না। ব্যর্থ চেষ্টাই চেষ্টা সাফল্যের পব্ব-সচনা । 

অল্পাদন প্‌ব্বেও ঝ'গলীর শিক্ষা-সাফল্যের পরিচয় প্রদান কারবার 
সময় বাঙ্গালী কাঁব “5তুঃষান্টিকলার" উল্লেখ কারতেন। প্রমাণ_-“কুঁষচন্দ্ 
পাঁরপূর্ণ চৌষাটট কলায়।” সে প্রথা ক্রমে অস্তাহত হইয়া গিয়াছে। 
এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি কলার বিকাশ লাভের অবদর নাই। 
কেন এমন হইল, অহার হীতহাম 'লাখত হয় নাই। সুতরাং তাহারও 
সমালোচনার সময় উপাস্ধত হয় নাই। সে ভার ভাবষ্যতের যোগ্যতর হন্তে 
ন্ন্ত করিয়া, এখন কেবল যাঁকাং অতীত চচ্চর আয়োজন করা যাইতে 
পারে। তাহার সময় এব প্রয়োজন তুঙ্্যভাবেই উপাঁস্থত হইয়াছে। 

ভারত-চিন্ত সম্বন্ধে ষে ভাবে আলোচনার স্পাত হইয়াছে, তাহা 
প্রশংসনীয় হইলেও, সবর্বাংশে যথাযোগ্য তথ্যনুসন্ধানের পারিচয় প্রদান 
করিতে পারিতেছে না। তঙ্জন্য অনেক বিষয়ে অনেক ভিত্তিহীন অনুমান 
অনুকুল কঙ্পনাপ্রবাহে বিচার-নিষ্ঠা ভামাইয়া লইয়া যাইতেছে । তাহার 
গাঁত-সংযমের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। 


৬৯ 


ভারতাঁশজ্পের কথা 

ভারত-চিন্লের মুল প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্প্ট হইয়া, না 
উঠিলে, আমাদের বর্তমান চিন্রচচ্চা ভারত-চিন্র নামে কথিত হইবার 
পক্ষে কতদূর যোগ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্পস্ট ভাবে বাঁঝতে পারা 
যাইবে না। ভারতবর্ষে বাঁসয়া চিন্র-চ্চণ কারলে, ভারত-চতন্র হইবে না। 
ভারতবধাঁয় বিষয় অবলম্বন কাঁরয়া চিন্র-চ্চা করিলেও ভারত-চিত্ 
হইবে না। ভারতচিন্রের প্রকৃতিগত অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট লক্ষণই 
প্রকৃত মান-দণ্ড। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, চিন্র-চচ্চণ করা অসম্ভব 
নহে ; কিন্তু তাহাকে ভারত-চিন্র বলা অসং্গত। তাহাকে ভারত-চিন্ 
বালিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বাঁলতে হইবে»-তাহা বিশহ্দধ নহে, 
সঙ্কর। তাহা আভিজাত্যহীন আধুনিক অভ্য্যদয়,--অতাঁত-শঙ্খলমূ্ত 
নবাভিব্যন্ত রুনা-বিলাস। নবাগত বাঁলয়া তাহা স্বাগত সম্ভাষণ লাভের 
অনাঁধকারণ না হইলেও, ভারত-চন্ত্র নামে সমাদর লাভের আঁধকারী কিনা, 
তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। কারণ, রীঁত-বরঃদ্ধ কলালাপ 
সুন্দর হইলেও, সহসা মর্যাদা লাভ করতে পারে না। তাহাকে দিনে 
দনে যোগ্যতার পারুয় প্রদান করিয়া, মর্যযাদা লাভ কাঁরতে হয়। 
তাহা যে পাঁরমাণে কৌলিন্য-হীন, তাহাকে সেই পারমাণ তারস্বরে 
বলিতে হয়» 

“দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং তু পৌরযম 

কন্তু ভারতশীচন্ত নামে পাঁরাঁচত হইবার আকাঙ্ক্ষা পাঁরত্যাগ কাঁরতে 
না পারলে, ভারত-চিন্রের 'বাশন্ট লক্ষণের অনুগত হইয়াই আত্মপ্রকাশ 
কাঁরতে হইবে। ত্যাগ বা গ্রহণ,_যে পথই অবলঘ্বিত হউক না কেন/_ 
ভারত-চিন্তরের বাঁশষ্ট লক্ষণ কিরূপ ছল, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক ; 
নিদর্শনের অভাবে, তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন আঁধক অপারহার্যয হইয়া 
উঁঠয়াছে। 1কন্তু আমাদের রুনা-চেপ্টা সে পথে এখনও আঁধক দর 
অগ্রদর হয় নাই। অজ্জের নন্দা-প্রশংসা তুল্যরূপে মল্যহাঁন। ভারত- 
চিনর-চচ্চার আধনিষ্ক চেষ্টা দেশের লোকের নিকট এখনও তাহার আঁধক 


৭0 


ভারতীশল্পের কথা 


আর 'কছ; লাভ কাঁরতে পারে নাই। বিদেশের লোকের নিকট যাহা লাভ 
কারতেছে, তাহা-কৃপা-কটাক্ষ। সে কটাক্ষে কুটিলতা না থাকলেও, 
কমনীয়তা বড় সুসংযত | 
“যথা স্ুমের্‌ঃ প্রবরো নগানাং যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধান: | 
যথা নরাণাং প্রবর; ক্ষিতীশ শ্তথা কলানামহ চিত্রকষ্পঃ ॥” 

পব্বতমালার মধ্যে স্মের: যেমন সবর্বলোকবরেণ্য ;-_অণ্ডজাত জীব- 
গণের মধ্যে গরূড় যেমন সব্বপ্রধান ;--নরগণের মধ্যে রাজা যেমন সব্ব- 
শ্রেষ্ঠ ; কলাসমূহের মধ্যে চিন্রকল্পও সেইরূপ । 

এই বর্ণনা পাঠ কাঁরলে, বাঁধতে পারা যায়” পুরাতন ভারতবর্ষে 
চন কত উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছল। কেন কাঁরয়াছিল,_ানদর্শনের 
অভাবে এখন আর তাহার পাঁরচয় লাভের উপায় নাই। এখন সাহত্য- 
[নাহত বর্ণনা, এবং ইতিহাস-বার্ণত ঘটনা একমান্ত্ তথ্যান:সন্ধানের উপায় । 

যাহা ছিল, তাহা নাই । যাহা আছে_সেই অজঙ্ঞাগৃহা-চি্তাবলী,_ 
তাহা এখন পাশ্চত্য সমাজে সমাদর লাভ করায়, তাহাই বিল:গু ভারত- 
চিত্রের একমান্ত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বাঁলয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে; এবং 
ধীরে-আঁত ধীরে-জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে,--তাহাই আধানিক চিন্র- 
চচ্চণয় প্রভাব [বস্তার কারতেছে। তহাতে যাহা আছে, তাহা কিন্তু চিত 
নহে, চিন্রাভাম । তাহা পুরাতন ভারত-চিত্রের অসম্যক: নিদর্শন ;_ 
চিত--সাহিত্য-দর্পণের “দোষপারচ্ছেদের” অনায়াসল্ভ্য উদাহরণ । তাহ। 
কেবল বিলাস-ব্যসনম্ন্ত যোগয্ন্ত অনাসন্ত সনাসী-সম্প্রদায়ের নিভৃত- 
নবাসের 'ভীত্ত-বিলেপন ;-কিক্ষণ চিন্্র-লমালোচকগণের নিকট ভাস্ত-ভারা- 
বনত নমঞ্কার লাভের যোগ্য হইলেও, ভারত-চিন্্রোচিত প্রশংসা লাভের 
অনুপয্যন্ত । তাহা এক শ্রেণীর “প্যন্ত-কম্ম”,-তাহার মূল প্রয়োজন 
অলঙ্করণ। সে প্রঞ্নোজন ভন্তচিত্তকে হীপ্দত ভাবের অন্যরক্ক কাঁরতে 
পারলেই, কৃত্তকৃতার্থ। তাহাতে যাহা কিছু চিন্র-গ্‌ণের পরিচয় প্রাণ 
হওয়া যায়, তাহা অযত্ব_-সম্ভূ্ত, আকাগ্মক,”অলৌকিক। এক সময়ে 


০১) 


ভারতাশিঙ্ষেপের কথা 


সকল গৃহেই এইরুপ ভাত্ি-চিত্রের ব্যবস্থা ছিল, কিরূপ গৃহে কোন: শ্রেণীর 
চিন্তর আঙ্কত হইবে, তাহাও স্ানাদ্দণ্ট ছিল। এই সকল ভাত চিত্রে কেহ 
চন্র-সৌন্দযেযের পরাকাণ্ঠা দর্শনের আশা কাঁরত না; ভীত্ব-গার সেরূপ 
প্রাতভা-প্রকাশের উপযাস্ত্র স্থান বাঁলয়াও পাঁরচিত ছিল না। 

“্থানং প্রমাণং ভুলম্ভো মধুরত্বং বিভন্তুতা | 

সাদৃশ্য ক্ষয়বৃদ্ধণ চ গুণাপ্টকাঁমদং স্মতেম: | 

স্থান-হীনং গতরসং শন্যদুষ্টিমলমসং | 

চেতনা-রাহতং বা স্যাৎ তদশস্তং প্রকণীর্ততম: ॥” 

সথান-প্রমাণ-ভুলম্ভ-মধ্‌রত্ব-ীবভন্ততা-সাদশ্য-ক্ষয়-বাদিধত১--এই আটা 
পাঁরভাষক সংজ্ঞায় চিত্রের আটাট গুণ উীল্লাখত | স্থান-দোষ, রস-দোষ, 
চিন্র-দোষ ; এই সকল দোষদ্‌ষ্ট চিত্র অপ্রশস্ত বালয়া লীখত। এই সকল 
চিত্র-গঃণের এবং চিত্র-দোষের যথাযথ পধণযবেক্ষণে যাহাদের "চক্ষু অভান্ত, 
তাঁহাদের নিকট অজন্তাগযহা-চিন্রাবলী ভারহ-চিত্রের আনিন্দ্যন্তন্দর নিদর্শন 
বাঁলয়া মর্যযাদা লাভ কাঁরতে অমমর্থ। যাঁহাদের তুলিকাসম্পাতে এই 
মকল ভাত্বিচিত্র আঞ্কত হইয়াছিল, তাঁহারা পুরাতন ভারতবর্ষে “চন্রাবং” 
বালয়া কাঁথত হইতে পারতেন না। তাঁহারা নমস্য ; কিন্তু চিন্নে নে, 
চারঘে। তাঁহাদের 'ভীত্বীচত্রও প্রশংসাহ"; কিন্তু কলা-লালিত্যে নহে, 
বিষয়-মাহাজ্য্ে । 
চিন্রাবৎ কে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইবার জনা সেকালের শান্কারগণ 

লিখিয়। গিয়াছেন,_-লমীরণ সণ্চরণে, জলে তরঙ্গ উাঁথিত হয়; অগ্নি প্রন্জবালত 
হইয়া শিখা বিকাশ কারয়া থাকে, ধূম গগনমণ্ডলে আরোহন করে ; 
পতাকা আকাশে অঙ্গ বিস্তর করে। 'য়ান এই মকল।গাঁতি-ভংগণ যথাষথ- 
ভাবে চিত করিতে পারেন, তিনিই যথাথ চিতবৎ | সুপ্ত হইলে, মন্দষ্যের 
প্রাণস্পন্দনের চেতনা ল:গ হয় না, মৃত হইলেই সে চেতনা লংগু হইয়া ঘায় ;-- 
দেহের সকঙগ অংশ সমান নহে, কোনও অংশ উন্নত, কোনও অংশ অবনত। 
যাঁন এই সকলের পঞ্র্থক্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তাঁনই যখাথ' চিন্রাবং | 
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“তরংগাগ্রিশখাধমং বৈজয়ন্ত্য্বরাদিকং 
বায়ুগত্যা লিখেৎ যন্ত; বিজ্েয়ঃ সত চিত্রাবৎ ॥ 
সুপ্ত চেতনাযুন্তুং মৃতং চৈতন্যবাঁচ্জরতং । 
নিয়েশত-বভাগণ্ যঃ করোতি ম চিন্রবিৎ ॥" 
ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়-কেবল আকারাঙ্কনে সিদ্ধহন্ত 
হইলেই, কেহ চি্রাবং বাঁলয়া মর্যযাদালাভ কাঁরতে পাঁরিতেন না। 
অ-জীবের গাত-ভঙ্গী াত্র * করা অপেক্ষাকৃত সহজ) কিন্ত; সজীবের 
সম্থাত-ভংগণ চিন্তত করাও কঠিন । হাতে চেতনা-ব্যঞগক শিল্প-কৌশল 
আবশ্যক । সেই চেতনায় মৃতের সঙ্গে জীবতর পার্থক্য প্রকটিত হয়। 
তাহাকে আবার এমন ভাবে চিন্তিত করা আবশ্যক যে দৌখবামান্ত বুঝিতে 
পারা যায়,যেন গ্বাভাবক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রঝাহত হইতেছে। 
সেইরূপ চিন্রই চিত্র তাহাই শুভলক্ষণ সংযত । যথা, 
“পবা ইব যাচ্চত্রং তাঁচ্চত্রং শুভ লক্ষণম: |” 
বিষয়-ভেবে, পদ্ধাত-ভেদে, প্রয়োজন ভেদে, ভারত-চত্ধে অনেকগখল 
বাগ প্রচালত হইয়াছিল। তপাপি পরাতন সাহত্যে চিন্নের মুখ্য 
প্রাতশব্দ--“আলেব্য”, এবং আলেখ্যের প্রধান বিষয় নাএক-নাঁয়কা। 
বাংস্যায়ন তাহাকেই মখ্) ভাবে সূচিত কারয়া গিগ্নাছেন। টাঁকাকার 
যশোধর, তাহাকে বিশদ কারবার জন্য, একটি কারিকা উদ্ধৃত কাঁরয়। 
গিয়াছেন। যথা” 
“রূপভেদাঃ প্রমাণাঁণ ভাব-লাবণ্য-যোজনং | 
সাদ্‌শ্যং বাঁণকা-ভগ্গ হীতি চিন্ং ষড়খগকম:।৮ 
যশোধর প্রমাণরূপে এই কাঁরকার উল্লেখ কাঁরয়াই নিরগ্ত হইয়াছিলেন;? ইহার 
ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস স্বীকার করেন নাই । ইহাতে বড় 
অন উৎপন হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যা কারতে গিয়া, 
অনেকে অনেক বল্পনা-জঙ্পনার অবতারণা কারতেছেন। নব্য-বঙ্গের 
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শিল্পাচার্ধয ( ঠাকুর ) ইহাকে চিত্রের যড়গগ” নাম দিয়া, আুদূরু জাম্মণণ 
দেশের একখানি পান্রকায়, ইহার 'একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত কাঁরয়া, 
আলোচনার সত্রপাত করেন। ভারত-চিত্র সম্বন্ধে প্যাশ্তকা রচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়া, কলিকাতা শিল্প শিক্ষালয়ের প্রধান আচার্য পারংস ব্রাউন, শিল্পা- 
চার্্য ঠাকুরের দোহাই দিয়া,_এই কাঁরিকাকে বাংস্যায়ন কর্তৃক “কামশান্রে 
উদ্ধৃত বাঁলয়া, ইহার একটি বিচিত্র ইংরাজী অন্বাদ প্রকাশিত 
করিয়াছেন।১ ভারত-শিল্প-সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিল হইয়া 
গয়াছে। আুতরাং সে সাহত্যের পাঁরভাঁষক সংজ্ঞা অপারচিত হইয়া 
পাঁডয়াছে। কোষগ্রন্থের সাহায্যে তাহার প্রকৃত তাৎপর্যয অবগত হইবার 
উপায় নাই। এরুপ অবস্থার পারভাষিক সংজ্ঞ-পূর্ণ পুরাতন কারকার 
ইংরাজী অন:বাদের চেষ্টা যে সফল হয় নাই, তাহাতে বাস্মত হইবার কারণ 
নাই। এই কাঁরকায় এমন অনেক কথা দ্যোতিত হইয়াছে, যাহা ইংরাজী 
ভাষায় স্ুব্যন্ত হইতে পারে না। 

ইংরাজী অনুবাদাট ঠাকুর-কৃত বলিয়া উল্লিখত। বাংস্যায়নের 
আবির্ভাব-কালের কথা, এবং বাৎস্যায়ন কর্তৃক “কাম-শাচ্দ্ে” এই কারিকা 
উদ্ধৃত হইবার কথা, কাহার কথা, তাহা ডাল্লাখত হয় নাই। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের সকল কথাই অবলণলাক্রমে লাঁখত হইবার অভ্যাস যে ভাবে প্রশ্রয় 
লাভ কাঁরয়াছে, তাহাতে এরপ এতহাঁপক উীস্ত বিৎময় উৎপাদন কাঁরতে 
পারে না। 

এই কারিকায় চিত্র “বড়গক” বাঁলয়া উাল্লাখত। তাহাকে শীচন্ত্ের 
বড়'গ” বাঁলয়া ডীল্লাখত অনুবাদ করায়গাকিৎ গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে। 
ভারত-চিন্র “ষ্ডঙ্গক”, সুতরাং যে চিন্রে ছয়টি অংগই বর্তমান নাই; তাহা 
অঙ্গহীন 7; চিত্র নহে, চিন্রাভাস। অঞ্গগযীলর 1বশেষ আলোচনা 
আবশ্যক ; অন_বাদে সে প্রয়োজন সব্বথা সিদ্ধ হইতে পারে না। 
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প্রথম অংগ-_রূপভ্দ 

ইহা “দশ্যজ্ঞান” নামে অন্নাদত হইয়াছে । ইহা “জ্ঞান” নহে, “কর্ম”; 
এবং “দৃশ্য” অপেক্ষা “অ-্দশ্যের” সাঁহত সেই কর্মের নিকটতর সম্বন্ধ । 
কম্মণট “ভেদ”-দাধন । তাহা “রুপের” ভেদ-সাধন। অুতরাং “রূপ” কি 
তাহা জানা আবশ্যক । তাহা একটি পার্ভাষক সংজ্ঞা | প্রত্যেক অং্গ- 
প্রত্যত্গ এক একি “রুপের” আধার। চিন্নে একটি রূপ হইতে আর 
একাঁট রূপকে পৃথক কাঁরিয়া দেখাইবার নাম “রূপ-ভেদ |” তাহা চিত্রগুণ- 
কীর্তনে শবভন্তুতা” বাঁলয়া টীল্লাথত। ইহা সাধারণ ভাবে “রেখাশীবন্যাম” 
বলিয়া কাথত হইতে পারে। কম্তু তহাতে “রূপ-ভেদের” পদ্ধাতি 
সূচিত হইলেও, “রঃপের” অথ" স্ব্যন্তু হয় না। যাহার প্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
কোনরপে ভূষণ-ভূষিত না হইয়া ও, বিভুষিতবং প্রাতভাত হয়, তাহারই নাম 
“িপ।” যথা 

“আংগান্যভাদতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা । 
যেন ভাঁষিতবদ্ভাতি তত রূপাঁমাতি কথ্যতে |” 

“রূপ” রুপ নহে ৮ম-রুপ। আহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ব্য্ত 
হয়। যাহা প্রকৃত পক্ষে অন্ভাঁতগম্য এবং অতীন্দ্রিয়। আহা এইরূপে 
দপ্টিগম্য হইয়া থাকে । তঙ্জন্য ভারত-চিন্রে “রেখা” রেখা নহে; তাহা 
“রুপ-রেখা 1৮ তাহার বিশঠদ্ধ রক্ষার উপর চিন্নের উৎকর্ষ নভ'র করে। 
চিত্রের ভিন্ন-ভিন্ন আঁভিব্যন্তি ভিন্ন-ভিন্ন রুচিসম্পন্ন দর্শকের চিত্ত বনোদন 
করে। আচার্যযগণ “র্খোর” প্রশংসা কারয়া থাকেন ;_-ৰিচক্ষণগণ 
( আলো ও ছায়া প্রদর্শক ) “বর্তনার” প্রশংসা করেন ;- রমণাঁগণ ভযণ- 
বিন্যাসের অনুরাঁগিণী ;+-ইতর জন “বর্ণাট্যতার' পক্ষপাতী । যথা” 

“রেখাং প্রশংসন্ত্যাচায়তা বর্তনাঞ্ বিক্ষণাঃ। 
স্রয়ো ভূষণামস্ছান্ত বর্ণাঢ্যামতরে জনাঃ ॥” 

“রূপ-ভেদ” প্রথম কার্য ৷ তাহার পদ্ধাত শিল্প শাদ্মে টীল্লাখত 
আছে। একটি “অনুলোম” এবং আর একাঁট পপ্রাতলোম” পদ্ধাত। 
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মন্তক হইতে রেখা-বিন্যাসের নাম “অনুলোম-পদ্ধাতি” পন্যগ্রাল হইতে 
রেখাশীবন্যাসের নাম প্প্রাতলোম-পদ্ধাতি |” দেবমার্তর চিত্রাঙ্কনে “অনু- 
লোম পদ্ধাতই” অবলম্বনীয় । শরধরের মকল অংগকেই রূপ-ভেদে 
প্রদার্শত কাঁরতে হয় না, কারণ লকল অংগ রুপের আধার নহে । যে সকল 
অঙ্গ রূপের আধার, তাহা পৃথকভাবে প্রদাঁশত না হইলে, পাচন্র-দোষ” 
সংঘঁটত হয়। “আবিভন্ততা” সেই সুপাঁরচি ত “চত্র-দোষ |” এই কারণে 
ভারত-চতে কোন কোন অঙ্গ হীঞ্গত মানে ব্যস্ত [কিন্তু কোন কোন অঙ্গ 
সুনাদ্ট রেখাশীবন্য:সে আুবিভন্তু। ভারত-চিত্রের এই “রুপভে”*রা তর 
যথাযোগ্য বিচারের অভাবে, কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থে ভারত-চিত্র 


€$ ০. 


“রেখাত্মক” বাঁলয়া উল্লাখত | ভারত-চিন্র “রেখাত্মক” নহে,--“কপাত্মক |” 


দ্বিতীয় অন্গ__ প্রমাণ 


তালহীন সংগীতের ন্যায় মান-হান চিত্ত রস-বোধের অন্তরায় । অশ্গ- 
প্রত্যঙ্গের মধো একাট পাঁরমাণ পার্থক্য বর্তমান । দৈর্ঘয, বিস্তার, বেধ, 
সক্ষাাতি-সক্ষমভ!বে অঙ্গ-প্রত্যন্গের স্থিতি সামঞ্জস্য রক্ষা কাঁরয়া, গাতি- 
বধানের সহায়তা মাধন করে। ইহা বিশদ্ধানুভুতি, পারমাণ, এবং গঠন 
খলিয়া অনুদিত হইয়াছে । ইহ প্রকৃত পক্ষে রেখাশীবন্যাসকে জুসংযত 
কাঁরয়া, চিন্র-সোন্দ্যয বিকাশিত করে। ইহা অনাবশ্যক শাসন-শঙ্খল 
নহে। ইহাকে অবহেলা কারবার উপায় নাই। কেবল এক স্থলে ইহার 
ব্যতিক্রম ;--তাহা হাস্যরসের অবতারণায় আভব্যস্ত্। কিন্তু সেখানেও 
সাধারণ পাঁরমাণের ব্যতিক্রম ঘটিলেও, রসান্‌গত পাঁরমাণ অনাতক্রমনীয়। 
প্রমাণ” সীমাকে স্থানীদ্দন্ট কারয়া, চিন্তকে স্সগত করে। ইহাতে 
শিজ্পের সেচ্ছাচার সংযাঁমত হয় ; তাহার প্রাতিভা-প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষন 
হয় না। 


নিও 


ভায়তশিজ্পের' ফা 


তৃতীষ্ব অংগ-_ভাব 
ইহা আকারের উপর মনোবৃত্তির ক্রিয়া বাঁলয়া অনূদিত হইয়াছে 
ভাব পরুয়া” নহে; অশরখরণ চিত্ত-বৃত্তি ;-_তাহা বিভাব-জাঁনত শরণরেন্দিয়- 
বার বিকার-বধায়ক চিত্তবৃত্তি। যথা, 
“শরারৌশ্দ্ুয়বগণস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ। 
ভাবা বিভাব্জীন্তাশ্চিতৃবৃত্তয় ঈীরতাঃ ॥৮ 
পৃথক পৃথক: ভাবের প্রভাবে শরীরেন্দ্রিয়বগের পৃথক: পৃথক: বিকার 
সাধত হয়। ইহা লোকসমাজে নিত্য প্রত্যক্ষণভুত। মানব-চিত্তবৃত্ধি 
রসানুগত ; তদনুলারে “ভাব” নিয়ামিত হইয়া থাকে । চক্ষুর আকার 
পাখক্যে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । যথা, 
“চাপাকার্ং ভবেনেন্রং মৎস্যোদরমথা পবা । 
নেত্রমুৎপলপন।ভং পদ্মপন্রানভং ভথা। 
শশাকৃতির্মহারাজ ! প%মং পারিবীত্ততিম: ॥ 
চক্ষুর আকার পাঁচ শ্রেণীতো বভন্ত;__চাপাকার, মৎস্যোদর, উৎপলপত্তাভ, 
পদ্মপত্রানিভ, এবং শশাকৃতি । চাপাকারের অথ ধনুরাকৃতি। 
[তিববতগয় বদ্ধমূর্ততে এবং কোন কোন বোধিসত্ব-মর্তিতে এইরূপ 
আকঁত বিশিষ্ট চক্ষু লক্ষ্য করিয়া ওয়াডেল: তাহাকে কিউপিডের ধনুর 
তুল্য বাঁলয়া বণনা করিয়া গিয়াছেন। নেত্রের এরূপ আকারের কারণ কি, 
তাহার তথ্যানুন্ধান না করিয়া, তিনি ইহাকে “স্বপ্লাবেশ” বালয়া উপহাস 
করিয়া গিয়াছেন। নেত্রের অন্যান্য আকারগহলিও এইভাবে আকারে 
উপপোঁক্ষিত হইতেছে), ূ 
. চক্ষু একাঁট স্ুপারাঁচিত শরণরোনল্দুয় ; ভাবের প্রভাবে তাহার বিকার 
সাধিত হইয়া থাকে ; এবং তদনুসারে তাহার আকার পাঁরবর্তত হয়। এই 
কারণে, সকল অবস্থায় সকল নরনারণর চক্ষর আকার একরূপ হইতে পারে 
না। চিত্র সান্রোস্ত পাঁচ প্রকারের চক্ষু পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন আকার সচিত 
করে? এবং ভিন্ন 'ভিন্ন ভাবের প্রভাবে সেই সকল আকার-পার্থক্য সংঘটিত 
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ভারতাঁশজ্পের কথা 


হইয়া থাকে | যথা৮ 

“চাপাকারং ভবেনেনং যোগভূমি-নরীক্ষণাৎ। ” 

মতপ্যোদরাকাতিং কার্যযং নারীণাং কাঁমনাং তথা ॥ 

নেন্রমুৎপলপন্র।ভং 'নীব্বকারস্য শষ্যতে 

নস্তস্য রুদতশ্চৈব পদমপন্ত্রীনভং ভবেৎ ॥ 

কুংদধস্য বেদনান্তস্য নেত্রং শশা কৃতির্ভবেৎ ॥” 
যোগ-ভূমি নিরীক্ষণের অভ্যাসে নেত্র ধনুরাকৃতি লাভ করেকামি- 
জনের এবং কামিনীগণের নেত্র ( লালসাপূণ বাঁলয়া ) মতস্যোদরাকাতি ৮ 
নাব্বকারচিত্তের নেত্ত উৎপলদল-সদ্‌শ ;-যে বপ্ত বা রদ্যমান, তাহার নেন 
পদমদলের ন্যায় ; ক্রুদ্ধের এবং বেদনাগ্রন্তের নেত্র শশকাকাতি শরীরোন্দ্রয়- 
বগের এইরূপ বিকার-বধায়ক চিত্তবান্তর নাম “ভাব”, তাহা চিত্রের পক্ষে 
অপাঁর্হা্যয ; তাহার অভাব চিত্র-দোষ | 


চতথ অংগ- _লাবগ্যণ“যোজন 


ইহা “সৌন্দ্য9-সানিবেশ" তথা “কজুকুমার-প্রদর্শনপকুয়া” বালয়া অন্াাদত 
হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা এরুপ সাধারণভাবে ব্যাখ্যাত হইলে, ইহার 
প্রকৃত মর্ম সকলের পক্ষে বোধগম্য হইতে পারে না। ইহা এক শ্রেণার 
উজ্জবল্যাধন | “লাবণ্য”__ শব্জের ব্যবহারে তাহা সুস্পষ্ট সাচিত হইয়াছে। 
মুক্তা হইতে যেমন একটি তরঙ্গায়মান দ্যত বচ্ছযারত হইয়া থাকে? অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ হইতে সেইরূপ তরংগায়মান দ্যাত নিন্কাষণের নাম “লাবণ্য” 
যোজন । “লাবণ্য” একটি পাঁরভাষক শব্দ । যথা” 
মুন্তাফলেষ ছায়ায়া ভ্তরলত্বামবান্তরা । 
প্রতিভাত যদঙ্গেষ লাবণ্যং তাঁদহোচ্যতে ॥” 
সকল নরনারীর সকল অগ্গ-প্রত্যৎগ হইতেই অল্পাঁধক মাত্রায় একটি 
তরঙ্গাঁয়ত দ্যুতি ফুটিয়। উঠিতেছে বালয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই 
জীৰতকে মৃত হইতে পৃথক করিয়া দেখায়। ইহাকে চিত্রে প্রকাশিত 


চর 


৭৮ 


ভারতাঁশক্গের কথা 


কারবার শিজ্প-কৌশলের নাম “লাবণ্য-যোজন।” ইহাতে তরলতা আছে। 
তাহা “ছায়ার” অথণৎ “কান্তির” তরলতা। টকাকারগণ তাহাকে 
“তরঙ্গায়মান" বাঁলয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। “লাবণ্য” অগ্-্রত্যঙ্গের 
উপর দিয়া টেউ খেলাইয়া চাঁলিয়া যায়। সুতরাং তাহা কেবল ওষ্জবল্য 
নহে, চলোর্মবৎ চলোম্মুখ। তাহাতেই চিত্র নিত্জর্ঁব হইয়াও, সজীববৎ 
প্রাতভাত হয়। গ্ছিতি-ভংগণর মধ্যে এইরূপ লাবণ্য-গতিভঙ্গী সন্সারত 
না হইলে, চিন্ন “দৌবর্বল্য-দোষের” জন্য নিন্দিত হইয়া থাকে । “অবিভস্তুতা” 
অথাৎ “রুপ-ভেদের' অভাব একটি চিত-দোষ ; যে রেখাশীবন্যাম রিপ- 
ভেদের' অভাব একটি চিত্র-দেষ : যে রেখা-বিন্যাস “রূপভেদ" সাধিত 
করে, তাহা যাঁদ স্থলতার অবতারণা করে, তবে তাহাও একাট চিন্র-দোষ । 
তাহার নাম “স্থলরেখত”। সেইরূপ বণণাঙ্কধ্যও একটি চিন্রদোষ | যথা,-- 

দৌব্বল্যং স্থলরেখত্বমাবিভন্তত্বমেবচ | 

বর্ণনাং সংঙ্করম্চান্ত চিন্র-দোষাঃ প্রকশীর্ততাঃ ॥ 


পঞ্চম অঙ্গ লাদখ্য 


“দুশ্যের সাঁহত তুল্যতার নাম “সাদূশ্য।” ইহা কেবল “তলত্যা” 
বলিয়া অনুদিত হইয়াছে । তত্জন্য ইহার প্রকৃত মর্ম সুব্যন্ত হইতে পারে 
নাই; বরং “আকারানুকরণ” ভারতাঁচন্রের একাঁট অঙ্গ বালয়া আঁভব্যন্ত 
হইয়া, ভারত-চিন্রের মূল প্রক্ঠীত আচ্ছন্ন কাঁরয়া ফেলিয়াছে। “দৃশ্য 
ি,-তাহা বিবৃত না হইলে, “সাদৃশ্য” কি, তাহা বাঁঝতে পারা যায় না। 
প্রত্যেক বন্ত?তে দুইটি বিষয় বর্তমান,-“বভসত্থা” এবংবস্তব দৃশ্য” | গো 
একটি চত.ষ্পদ্র জীব । িদ্ত্‌ সকল প্রকার অবস্থানে তাহার পদচত্যষ্টয় 
সমান ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দেখতে পাওয়া যায়, তাহারই 
নাম দশ্য; এবং তাহার সাঁহত তল্যতা নাধনের নাম “সাদৃশ্য? । 
পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক  রাঁকন:ও এই কথা বুঝাইবার জন্য বাঁলয়া 
গয়াছেন,-সে বস্তুতে যাহা আছে বাঁলয়া জান, তাহা আঁঙ্কত কারও 


৭৯ 


ডারভাপিজেপেয় কথা 


না; যাহা দোখতে পাঞ্ তাহাই আঞ্কত কর। “দৃশ্য” দই শ্রেণীতে 
বিভন্ত-বাহ্য এবং আস্তর। “দৃশ্য” বাহ্যজগতেই বর্তমান থাকুরু, অথবা 
অন্তঙ্জগতে কাঁল্পত হউক, যাহা “দৃশ্য” তাহারই সাঁহত “সাদৃশ্য” 
আবশ্যক । পাশ্চাত্য শিল্পে ভাবাত্মক এবং আকারাত্মক নামে যে দুইটি 
প্রভেদ কল্পিত হইয়া আসিতেছে, ভারত-শিল্পে তাহা অপাঁরজ্ঞাত। 
“আকার” ভারত-ীশলেপর “অ-বিষয় |” প্দশ্যই” ভারত-ীশজ্পের 
'বষয়”। দশ্য "দৃশ্য, তাহা আকার হইতে পৃথক, । আকারের 
অন্তরালে রূপ, ভাব. লাবণ্য, ও দ:শ্য বর্তমান আছে; তাহাই ভারত- 
চিত্রের “বষয়” ; এবং তথ্জন্য ভারত-চন্ত আকারের . অনুকরণ নহে ৮- 
অন্ভাাঁতির অভিব্যন্তি। “দাদ্‌শা” শব্দ ইহাই সত হইয়াছে, “সাদশ্য” 
ত.লাতা ন7হ,। তাহা ত'ল্যতার হেত, । 


ষণ্ত অন্গ-_বাঁর্পকা-ভঙগ 


ইহার অন্যবাদে প্রকৃত তাৎপর্য স্বব্যস্ত হয় নাই। ইহা তরীলকার 
এবং বণেরি সুকুমার ব্যবহার-ব্যবস্থা বালয়া অনাদত হইয়াছে । “বর্ণিকা”- 
শব্দ অভিধানে নানার্থে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি 
অর্থ বর্ণকে অর্থাৎ রংগকে, আর একাঁট অর্থ তূলিকাকে, অথাৎ রঙ্গ 
লাগাইবার ঘন্তকে সূচিত করে। “ভগ্গ**শব্দের সহিত সগাস-ানবন্ধ 
থাকায় “বার্ণকা” শব্দ তাঁলকাকে স্যচিত কারতে পারে না ; রঙ্গকেই 
সাচিত করে। “ভঙ্গ” শব্দও ভাঙ্গ।কে সুচিত করে না। চিত্র-সাহত্যে 
“ভঙ্গ” এবং “ভান্ত” এই দুহাট শব্দ পারিভাষিক সংজ্ঞা রূপে ব্যবহাত 
হইয়াছে । ভাগে ভাগে বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করিবার রীতির নাম “ভঙ্গ” 
অথবা “ভান্ত”। যেখানে যে বর্ণের সমাবেশ আবশ্যক, সেখানে সেই বর্ণের 
বিন্যাসের নাম “বার্ণকা-ভগ* | ইহার ব্যাতিক্কমে বর্ণের সঙ্করতা ঘাঁটয়া 
থাকে, তাহা এক জুপাঁরাচিত চিন্র-দোষ। 'যাঁদও “তহালকার” সাহায্যে 
“বার্ণকা-্ভঙ্গ” সাধিত হইয়া থাকে, তথাপি তুলিকা-ব্যবহারের রীত- 
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বিশেষ চিত্রের অংগ বলিয়া কাঁথত হইতে পারে না। কারিকায় যে ছয়টি 
বিষয় উীল্লাখত, তাহা চিত্রের অঙ্গ, সুতরাং তাহা চিন্র-বস্ত;, চিত্রাঙ্কনের বজ্তু 
নতে। ভারতীয় চিন্র-সাহত্যে দুই শ্রেণীর রচনা দুই নামে পারাঁচত হইয়া- 
ছিল,__“চিত্র-সত্র” এবং পীচত্র-কঞ্প” । পিচন্র-স[ন্ধে* চিত্রের মূল প্রকাতি, 
এবং “চিত্রকজ্পে” চিন্রাঙ্কন-পদ্ধাতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মূল গ্রন্থেন 
বিলোপ শোচনীয় হইলেও বাবধ ীনবন্ধে, পুরাণে, তন্মে এবং সাধারণ 
সাহিত্যে “চন্র-সৃত”” এবং পচত্র-কজ্প” উদ্ধৃত হইয়া, অন্যাপি সঙ্কালত 
হইবার সম্ভাবনাকে সম্পর্ণরূপে তিরোহিত করে নাই । তাহা যথাযোগ- 
ভাবে সঙ্কালত না হইলে, ভারত-চিন্রের প্রকৃতি এবং পদ্ধাত সম্বন্ধে যে 
সকল ভ্রান্ত সংসকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গে'র আলোচনায় ব্যাপ্তি লাভ কাঁরতেছে, 
তাহার সংশোধনের পথ পারচ্কৃত হইবে না ।৩ 

কামসত্র-টীকাকার যশোধর যে কাঁরকাটি উদ্ধৃত কাঁরয়া িয়াছেন, 
তাহা যে আত পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারিকায় ভারত- 
চিতের মূল প্রকাতি অত্যন্ত ' সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবৃত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতে 
যে সকল পাঁরভাষক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারত-চিন্নের 
মূলতত্বও আভব্যন্ত হইয়া রহিয়াছে । 

স্থান, কাল, চেন্টা, একই মনুষ্যের “দশ্যকে” বিবিধ ভাবে প্রদাশত 
করে, স্থতরাং চিত্র সম্পূর্ণরূপে আকারাত্মক হইতে পারে না। তাহা বাহ্য- 
বন্তুর আকার অবলম্বনে আঁভব্যস্তু হইলেও, আকারানুকৃতি নহে, দশ্য- 
সষ্টি। তাহার সাঁহত আহ্ছিসংস্থান বিদ্যার সম্পক* বড় আঁধক বালিয়া 
স্বীকার করা যায় না। আঁচ্ছি অদৃশ্য; তাহার আস্তত্ব কোন কোন চ্ছলে 
ঈষৎ প্রাতভাত হইলেও, দূরবর্তী দর্শনচ্ছান হইতে অদৃশ্য । অুতরাং তাহা 
চনে প্রদশি'ত হইতে পারে না। কিন্তু অঞ্গ-প্রত্যঞ্গের অস্থি-শিরা-মাংস- 
পেশী প্রভৃতির স্বাভাবক সংঙ্থানের জন্য যে সকল নতোন্নত “দশ্য” স্পন্ট 
প্রতীয়মান হয় এবং দূরবর্তী দর্শন-্থান হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইত। শিরাগ্ল প্রদর্শন করা অন:চিত বলিয়া যে 
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নিষেধ বাক্য প্রচলিত আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়--ভারত-চিন্র কি 
জন্য অগ্থিসংগ্থান-বদ্যার উদাহরণর্‌পে আত্মপ্রকাশ কারিতে সম্মত হয় নাই ! 

চিন্রসত্রের প্রকৃত তাৎপর্যা সকলের নিকট সুষ্পন্ট প্রাতভাত হইতে 
পারে না। প্রাকৃতিক দশ্যাবলী সকলেরই মনোরঞ্জন কাঁরতে পারে ; 
কিন্তু তাহা কি জন্য মনোরঞ্জন করে, অল্প লোকেই তাহার প্রকৃত 
তাৎপর্য হদয়্গম বারতে পারে ; এবং আরও অজ্প লোকেই তাহা ভাষায় 
আঁভব্যন্ত করিতে পারে । আমাদের দেশে যত অল্প দিনের মাধ্য যতগ্যাঁল 
' িাবদের এবং চিত্র সমালোগিকেব আঁবভণব হইয়াচ্ছে। মানব সমাজের 
ইতিহাসে তাহা একটি 'বস্ময়জনক ব্যাপার । তাঁহারা সকলেহ ভারত- 
চিনের অন্রত্ত। লুতরাং ভারত-চিত্রের মণ্ম-কথা পুরাতন সাহত্যে যেখানে 
যে ভাে ববৃত হইয়া রাহয়াছে, তাঁহাদের কপায় আমরা এত “নে তাহা 
মমস্তই অবগত হইতে পারতাম । এখন পধ্ণস্ত তাহার সন্রপাতও লীক্ষত 
হইতেছে না কেন, তাহাও একাঁট বম্ময়জনক ব্যাপার । 

কলা-সাহিত্যের মধ্যে চিন্র-সাহিত্য সব্বাপেক্ষা সমৃল্বত কলাঙ্ঞানের 
পাক্চয় প্রদান করে। তথাপি বাৎস্যায়ন চতুঃষাঁণ্ট-কলার নামোলেখ করিবার 
সনয়ে প্রথমে গীতের, তাহ!ব পক বাদোর, তাহার পর নযত্যর, এক ভাহার 
পণ চিত্রের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন কেন, তীঁার গ্রান্থে ভাতার কারণ 
উল্লিখিত হয় নাই। পৌরাণ্ক সাহতো তাহা উল্লিখিত কাভগাছে। 
তাহার মধ্যেই ভারত-চিন্রের মূলতত্ব ল্‌ক্কাঁয়ত আছে । ত্জন্য ভারত- 
চিত্র “দাঁপি উচ্ছঞ্খলতার প্রশ্রয় দান কাঁরতে পারে নাই ;-যেকোনরপ 
অঙ্কন-প্রয়াসকে চিন্ত নামে পাঁরচিত করিতে পারে নাই ;__-ভাবত-চিন্লে 
স্বেচ্ছাচার অপরিজ্ঞাত ;-অসংকুচিত অনাঁধকারচচ্চা প্রশ্রয় লাভে 
অসমর্থ । ভারত-চিন্তকে সত্য-সত্যই পংনর্জ্জীবিত করা সম্ভব কিনা, 
তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। কিন্তু তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা 
সম্ভব। বৃবিতে হইলে, ভারত-চিন্রবিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
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৩. সন্ত ইউরোপসয 1বদ্‌ষী সমারা কামরস: কাঁলকাতা 'ধ*বাবিদ্যালয়ে ভারত-;০নত 
সম্বন্থে যে ভাবে বন্ততা কাঁবতেছেন, তাহা অনেক স্থলে ভারতশ্চিত সাহতের টবপবীত 
[সম্বাস্তই প্রচারিত কাঁরতেছে । 
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রাজসাহণ নগরের সাত মাইল পশ্চিমোত্তরে দেওপাড়া নামে একটি 
পুরাতন স্থান দৌখতে পাওয়া যায়। তাহা একখণ্ড উচ্চ-ভ্যীমর উপর 
অবশ্থিত। তিন দিকে গভীর পাঁরখার আকারে একটি খাড়ি, এবং 
একাঁদকে সমতল নিয়ভূমিঃ এই গ্ছানকে সীমাবদ্ধ কারিয়া রাখিয়াছে। 
খাড়ির উপর ভাশ্টকট্‌ বোর্ডযে সেতু নিম্মণপি করিয়া দিয়াছে. তাহার 
সাহায্যে এই উচ্চভ্মির উপর দিয়া উত্তরাঞ্চলে যাতায়াত কারবার একটি 
পথ চলিয়া গিয়াছে । এখন একাংশে অপ্পসংখ্যক কুটারে একটি কৃষক- 
পল্লী স্থাপিত হইয়াছে ; অন্ধ শতাব্দী প্‌বের্ব সকল গ্ঘানই বিজন অরণ্যে 
সমাচ্ছনন ছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি স্ববৃহৎ পুরাতন পূজ্করিণণ 
পুকর্ব সমাদ্ধর মূক সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকিয়া, এই হ্ছানকে শিকারাপ্রিয় 
সাহেব সবার সুপরিচিত শিকার ক্ষেত্রে পারণত করিয়া রাখিয়াছিল | 
একটি পুশ্করিণ “পদুম-সহর” নামে কথিত হইত কিন্তু সে নাম-রহস্য 
কেহই উদঘাটিত কাঁরতে পাঁরিত না। 

অন্ধ শতাব্দীর কি আঁধককাল পবের্ব মেটকাফ নামক রাজসাহণর 
এক কালেক্‌টার শিকার উপলক্ষে এখানে উপনীত হইয়া জানিতে পারেন, 
__পদুম-সহর-পৃত্কারণণর জলতলে অনেক প্রস্তরখণ্ড লক্কায়ত আছে । 
পূবর্ব তীরে অবাচ্থিত একখণ্ড প্রস্তরে অনেক পান্ত ক্ষোদত-_লাপি 
দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লাপযুস্ত শিলা ফলকখান রাজসাহীতে 
আনয়ন করিয়া রাজসাহার ধণ্ম-সভাচার্য স্বগাঁয় রামধন তকররিত্ব মহাশয়ের 
দ্বারা পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করাইয়া, একাট ইংরাজী অনুবাদ সহ কলিকাতার 
এঁসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। সেখানে উহা এখন যাদুঘরে 
রক্ষিত হইয়াছে ; এখন স্বনামধ্যাত ভান্তার রাজেন্দ্রলালের পাঠোদ্ধার ও 
ব্যখ্যা-সুসংস্কৃত হইয়া, পরলোকগত অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্তৃকি প্রকাশিত 
হইয়াছে । এরূপে জানিতে পারা গিয়াছে, সেন রাজ-বংশের প্রথম 
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রাজা বিজয় সেন দেব দেওপাড়ায় একটি সুগভীর পঙ্কারণী খাঁনত 
করাইয়া, তাহার তরে এক অততযুচ্চ দেব-মান্দর নিার্মত করাইয়াছিলেন, 
এবং তাহাতে প্রদযয়েশ্বর নামক হরিহর ম্টার্ত প্রাতষ্ঠাপিত করাইয়া, রাজ- 
পদোচিত সেবাপ্‌জার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সে প্রদযয়েশ্বরের মযার্তি 
নাই; তাহার মন্দিরও লোক-লোচন হইতে অস্তাহ্হত হইয়াছে; কিন্তু 
পুশ্কারণীটি তাহারই স্মৃতি রক্ষা করিরা এখনও “পদম-সহর” নামে 
কাথত হইয়া আসতেছে । 

এই শিলালাপখানি বাঙ্গলার ইতিহাসের এক সংশয়শন্য এীতহাঁসক 
বিবরণের সন্ধান প্রদান করিয়া, মেন রাজবংশের অভ্যদয় কাঁহনীর পরিচয় 
প্রদান কাঁরয়াছে। ইহাতে বিজেতা বিজয় সেন দেবের “বংশ-বীর্ঘয 
শ্রতাঁম” বিম্ভৃতভাবে বাঁণত রাঁহয়াছে ; তান যে সামাজ্যের অধী*্বর 
হইয়াছিলেন, তাহার এশ্ব্যয-গর্বের পারিচয়ও অস্থার্নীবন্ট আছে, এবং 
প্রসঙ্গ ক্রমে প্রশীস্ত-রচঁয়িতা কাঁবর এবং স্রনিপূণ ভাস্করের নাম গুণ-গ্রাম 
ডীল্লাখত আছে ; সমসামায়ক লোক-ব্যবহারেরও নানা বিস্ময়স্পূর্ণ বিম্মাত 
[বিবরণ চ্ছানলাভ করিয়াছে । ইহা ধাঁরয়া যে এ্রীতহাঁসিক তথ্যানুসন্ধানের 
অত্রপাত হইয়াছিল, অদ্ধ' শতাব্দীর বাবধ বিচার বিতণ্ডায়, অদ্যাঁপ 
তাহা পাঁরসমাপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালী যখনই প্রকৃত আন্তীরকতার সাহভ 
তাহার প:রাকীর্তর যথাযোগ্য আলোচনার আয়োজন করিবে, এবং 
তাহার প্রয়োজন অনুভব কাঁরিয়া কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখনই এই 
প্রশাস্তর এবং দেওপাড়ার ভস্মাবশেষের সন্ধান লইতে হইবে; প্রত্যেক 
বাঙ্গালীর কথা দরে থাকুক, বহ; স্বুনিশ্চিত বাঙ্গালীর নিকটেও দেওপাড়া 
অদ্যাঁপ অজ্ঞাত, অখ্যাত ; অথবা অপারাচিতের ন্যায় অযথা অবজ্ঞাত। 

আধানক শিক্ষা-প্রণালী বাঙ্গালীকে ঘর অপেক্ষা পরের দিকে আঁধক 
আকর্ষণ কাঁরতেছে । যখন এই শিক্ষা-প্রণালীর সনন্রপাত হয়, তখনকার 
অবচ্থা আরও শোচনীয় ছিল ; তখন ইহা স্বদেশ-প্রীতকে স্ফার্ত দান না 
কারয়া, স্বদেশ-বিরাক্তই ফুটাইয়া তুঁলিয়াছিল। স্তরাং দেওপাড়ার 
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ধ্বংসাবশেষ যে দীর্ঘকাল বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরতে পারে নাই 
তাহাতে বিষ্মিত হইবার কারণ নাই। বহু কালের পর, ১৯১০ "খক্টাব্দে, 
কতিপয় বাঙ্গালী যুবক দেওপাড়ায় সমবেত হইয়া তথ্যান্‌সন্ধানের 
সত্রপাত কারয়া, বরেন্দ্ু, অনুসন্ধান-মামাতর প্রাতষ্ঠা সাধন করেন। 
তাহারা প্রদ্যয়েশবর- -সরোবরে কোনও প্রস্তরখণ্ড লূকায়িত থাকবার সন্ধান 
না পাইলেও, তাহার পর তীরে প্রদয্যম়েশ্বর মন্দিরদ্ধারের বৃহদায়তন 
পাষাণ নির্মিত একটি উড়্‌ম্বরের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে মাত্তকা 
খনন করিয়া বাহির করিয়াছিলেন ; কিন্তু তত বড় পাষাণখণ্ড স্থানাস্তারত 
কাঁরতে সমর্থ হন নাই । দশ বৎসরের চেষ্টায় উন্ত সামাতর ও রাক্তসাহী 
ভাশ্ট বোডের অর্থসাহায্যে, ছিসহস্্র মুদ্রা ব্যয়ে, সাঁমতির সদস্যগণ 
প্রদূযয়েশ্বর- -সরোবরের-পৃব্বাংশের পঙ্কোদ্ধার-কার্ষেয ব্যাপ্‌ত হইয়া, ইন্টক- 
রচিত ঘাট এবং তাহরে উপর হইতে মাত্তকাশনহিত বহ-সংখ্যক ভামকর্যয 
নিদর্শনের ভগ্রাবশেষ বাহির কারতে সমথ হইয়াঁছলেন। তাহার বিবরণ 
জ্কাত হইয়া, গবর্ণমেণ্ট এখন এ স্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
এইরূপে যে সকল ভাদ্কর্য-নিদর্শনের ভগ্রাবশেষ বাঁহর হইয়া সে-কালের 
বঞ্গ-ভাম্কেণর পরিচয় উদঘাঁটিত করিয়াছে, তন্মধ্যে একাটর প্রাতকীতি 
প্রকাশিত হইল। ইহা মকরবাহিনী গঙ্গাদেবীর লীলা-মা্ত১-_বাধ্গালীর 
শিপ্প-লালত্যের রমনীয় নিদর্শন । ইহা যে প্রদ্যগ্লেম্বর মান্দরের দ্বার 
শোভা সম্পাদন কারত, তাহা সহজেই অন্মিত হইতে পারে । 

প্রশস্ত পাঠে জানিতে পারা যায়, সৌভাগ্যের দিনে এই পুহ্করিণী 
পুর-রমণীগণের অবগাহনাবিধোত স্তন-চন্দন সৌরভে-ভ্রমরগণকে বিজঞান্ত 
করিয়া তুলিত। যে ইন্টকরচিত ঘাট বাহির হইয়াছে, তাহা এত বৃহৎ 
ষে, একসঙ্গে বহ? সংখ্যক লোকের অবগাহনের সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যেই 
তাহা এরূপ বৃহদায়তনে নি্মিত হইয়াছিল । উৎসব-দিবসে মদ্দির- 
সমীপে আরও কত নরনারী নানা দিগদেশ হইতে আসিয়া সমবেত হইত। 
জয়দেবের সম-সামায়ক উমাপাঁত ধর এই শ্রস্তর-প্রশাম্ত রুনা কারয়া ছিলেন, 
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তঞ্জন্য ইহা নানা এরীতহাঁসিক ব্যাপারের সুদীর্ঘ নির্ঘণ্ট হইলেও, কাব্য- 
রসে আভাষস্ত, রচনা লালিত্যে উপভোগযোগ্য । যে যগে ইহা রাঁচত 
হইয়াছিল, তাহা গোঁড়য় রনা-রাঁতর গৌরব-হুগ । তখনকার প্রধান 
প্রধান কাঁবগণের নাম গাঁত গোবিশ্দে উীল্লাত আছে । যথা”_ 

বাচ ঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধর : সণ্দভর্শযাদ্িং গারং 

জানীতে জয়দেব এব শরণ £ শ্রাঘ্যো দুর্হদ্রুতে । 

শঙ্ারোত্তর সংপ্রময়েচনৈ রাচার্যয গোবদ্ধন £ 

স্পদ্ধ্ কোহাঁপ ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কাঁব-ক্ষমাপাতি ॥ 

ইহাদের কোন-কোন কবিতা “স্ুদান্তি কণ্ণামৃত” নামক সংগ্রহ-গ্র্থে 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল ; এবং কোন-কোন কাঁবতা মুখে-মখে বাঙ্গালার 
চতৃষ্পাঠীর ছান্রগণের মধ্যে অদ্যাঁপ আলোচিত হইয়া আসতেছে । দেও- 
পাড়াপ্রশাস্তর দুই একটি কাঁবতা এইরপে সুবিদিত ছিলঃ কিন্তু প্রশাস্তর 
কথা অপরিচিত হইয়া পাঁড়য়াছিল। জয়দেব লিখিয়া গিয়াছেন, _“উমাপাতি 
ধর বাক্যকে পল্লাবত কারতেন।” এই প্রশান্ততে তাহার পাঁরয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। তথাপি ইহা রচনাশাস্তর বিলক্ষণ 'বিক্ষণতার উদাহরণ । 
পাষ্কারণীটির পাঁরচয় এইরূপ ?- 

বিলেশয় বিলাসনী-মূকুট কোটিরত্বাঙ্কুর 

কুর কিরণ মঞ্জরীচ্ছযীরত বাঁরপ্‌রং পুরঃ। 

চখান পুরবোরণঃ স জলমগ্রপোরাত্গনা পু 

স্তনৈণ মদ সৌরভোচ্চালিত চগ্চরীকাং সরঃ। 

প্রদযযয়েশ্বর মন্দিরের প্রবেশ ছ্বারের যে উড়ুম্বর ফলক বাহির হইয়াছে, 
তাহার অনুপাত অনুসারে হিসাব করিলে জানিতে পারা যায়, পদরীধামের 
জগন্নাথ দেবের মাঁন্দর অপেক্ষাও এই মান্দর বৃহত্তর ছিল। প্রশান্ত পাঠে 
“জানা যায়, তাহার শীর্ধষদেশে একটি স্বর্ণ-কুম্ভ সংঙ্থাপিত ছিল। মান্দর 
যে অসাধারণ আয়তনের, তাহার পাকিচয় প্রকাশের জন্য, বাক্যকে পল্লাকিত 
কারয়া, উমাপাঁত লিখিয়া গিয়াছেন 
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অষ্টা যদি জ্রক্ষ্যাতি ভূমিচকে 

স্থমেরু মৃতপিণ্ড বিবর্তনাভিঃ | 

তদা ঘটঃ স্যাদপমানমস্মিন 

সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য ॥ 
এই মান্দর-মধ্যে জপ্রাতিষ্ঠিত প্রদযগ্নেশ্বরদেবের বর্ণনা কাঁরতে গিয়া 

উমাপাঁত এক অপ্ব রচনা কৌশলের পরিচয় দান কারিয়া গিয়াছেন। 
তাহার উদ্দেশ্য সেনরাজকলের গৌরব-কীর্তন, িম্তু তাহার বাহ্য আবরণ 
ভগবদগুণ-কীর্তন । হরিহর-মার্তধর মহাদেব প্রকৃত পক্ষে 'দিগম্বর, 
[তানি অন্ধনারাশ্বর-মযর্ত্ধর বলিয়া তাঁহার নাম , অদ্ধার্গনাফ্বামী, 
*মশানই তাঁহার বসাতিস্থান, ভিক্ষাই জীবন ধারণের অবলম্বন, সুতরাং 
তাহার মত দরিদ্র আর কোথায় আছে; সেন রাজবংশ দাঁরন্র-পালনে 
অভিজ্ঞ বাঁলয়াই বিজয় সেন দেব সেই *মশানবাসা ভিক্ষান্ন-ভোজী দিগম্বর 
প্রদযয়েশ্বিরকে ডীক্চব্রবসনে সুসাঁজ্জত করিয়াছিলেন, অদ্ধর্গিনাস্বামীর সেবার 
জন্য রত্বালঙ্কার বিভাষতা একশত দেব্দাসী নিয্ন্ত করিয়াছিলেন, 
*মশানবাসীর বসাঁতর জন্য পৌরজনাঢট্য পুরী নিম্মাণ কারয়াছিলেন, 
ভক্ষান্ন-ভোজীর জন্য অক্ষয় লক্ষ্মীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যথা।_ 

উচ্চ্রানি দিগম্বরস্য বসনান্যদধঞ্গিনাস্বামিনো 

রত্ালঙ্কতিভি বিবশোধিত বপঃ শোভা শতং স্ুজুবঃ | 

পৌরাট্যাশ্চ পুরীঃ *মশানবসতে ভিক্ষাভূঞ্গোইস্যাক্ষয়াং 

লক্ষযীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরনে জুজ্ঞোহি সেনাম্বয়ঃ ॥ 

এই চ্ছান- দেওপাড়া-যে মহানগরীর পল্লী-বিশেষ ছিল, তাহা 

এখনও পবজয়নগর” নামে পাঁরাঁচত, পদ্মাতীরে এক সমচচ্চ ভূমিখণ্ডের 
উপর অবাচ্থিত বহ?শত পরাতন.প:ত্কারণীর ও অট্রালিকাদির ধ্ংসাবশেষ- 
চিহধে চিত হুইয়া রাঁহয়াছে। তাহার মধ্যে প্বর্ব-সমদ্ধি-সডক নানা" 
ভাস্কর্য-কাঁর্ত'র ধ্বংসাবশেষ আবিদ্কৃত হইয়াছে; খনন কার্ষে/র সুব্যব্ছা 
হইলে, আরও অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার আশা আছে। 


৮৮ রর 


ভারতাঁশল্পের কথা 


বিজয় সেন দেবের প্রস্তর-প্রশান্ভতে যে শিল্পীর পাঁরচয় উীল্লাখত 
আছে, তাহার নাম শুলপাপি; তিনি “রাণক” বলিয়া কথিত ; এবং 
“বরেন্দ্-শিজ্প গোষ্ঠাচিড়ামীণ”--উপাধিভূষিত ছিলেন । একদা বাঙ্গালা 
যে প্রস্তর-শিশ্পেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া অমর কাীর্ত লাভ 
করিয়াছিল, একালের অনেক বাগালী তাহা মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ 
করেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা-_বাৎ্গাল যে ভাম্কর্যা বিদ্যায় অনুশীলনে 
কৃতিত্বলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রধান প্রমাণ__ 
বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে প্রাপ্ত পুরাতন ভাস্কর্যা-নিদর্শন। তাহার 
বিশিন্টতা তাহাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ভাম্ক্ষয-নিদর্শন হইতে 
পৃথক কারিয়া রাখিয়াছে। বাগ্গালীর আচার-ব্যবহারে, ধ্যান-ধারনায়, 
আশা-আকাত্থায়, আভঙ্ঞতায় উচ্চাকাত্ক্ষায় যে বিলাসলণীলা পল্লাবত হইয়া, 
বাঙ্গালীকে সমগ্র ভারতবর্ষে এক অতুলনীয় বিশিন্টতা দান করিয়াছিল, 
বাঙ্গালার শিজ্পেও তাহার আভব্যান্ত দেদীপ্যমান। নানা যুগের নানা 
দেশের শিজ্প-নিদর্শনের তুলনায়" সমালোচনা করিতে যাঁহাদের চক্ষু: অভ্য্ত 
হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ পাঁরদর্শক মাত্রেই রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান- 
সাঁমাতর সংগ্রহালয়ে আসিয়া, সংগৃহীত শিষ্প-নিদর্শনগালকে বাত্গালীর 
নিজফ্ব বালয়াই অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার বিশিষ্ট 
লক্ষণ কি,_-সম্প্রীত বিদ্‌ষা ম্তেলা ক্লামরীস তাহার ব্যাখ্যাকার্যা আরম্ভ 
কারয়াছেন। 

এ সকল বিষয়ের একট স্পরাচিত প্রধান প্রমাণ দেশের লোকের 
সমাতি, অর্থাৎ বংশ-পরম্পরা-প্রচ্গালত জনশ্রুতি বাত্গালী দুভগ্যক্কমে 
সমৃতিহীন, জনপ্রতিহীন,_-অতাঁত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আম্থাহীন হইয়াছে 
বলিয়া, বাঙ্গালীর পক্ষে এই শ্রেণীর প্রমাণও দুলভ হইয়া পাঁড়য়াছে। 
মদনপাল দেবের- রাজ্যকালে কলিবাজ্মীকি-উপাঁধিধারী বারেশ্ু কবি 
সন্ধ্যাকর নন্দী, (রামচাঁরত কাব্যে) শিষ্পকৌশলে তাঁহার জন্মভযাঁম 
কিরূপ গৌরব লাভ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কলা- 


৮৯ 


আরতাঁশজ্গের কথা 


'লালিত্য বাঙ্গালীকে যে বিশেষভাবে বাঁশিষ্ট চচাঁয় নাব্ট করিয়াছিল, 
তাহার নানা কারণ বর্তমান ছিল। বাঙ্গালীর ন্যায় আর কেহ এত 
অসংখ্য মূর্ত নিদ্মণণ কারয়া পূজা করিত না; আর কাহাকেও 
প্রতিমা সাজাইবার জন্য বাঙ্গালীর ন্যায় অগণ্য শিজ্প কৌশলের উদ্ভাবনা 
কারতে হইত না। বকন্তু প্রস্তর শুন্য বাঙ্গালার সমতল ক্ষ্ষেন্রে 
্রস্তর-শিল্পের অভ্যুদয় বাঙ্গালীর পক্ষে বিদ্ময়জনক বলিয়াই প্রাতিভাত 
হইবার কথা । কতকগাীল কারণে এই অসম্ভব ব্যাপারও স্বাভাবিধ 
হইয়া দাঁড়ায়াছিল। 

বাঙ্গাল-চারন্র কঠোর-কোমলের অপূর্ব সংমিশ্রণে গঠিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। স্ুজলা স্ফলা মলয়জশশতলা শস্য শ্যামলা বগভাাম 
স্বভাব-কোমলা হইলেও, আততায়ধর অত্যাচার হইতে নিয়ত আত্মরক্ষা 
কাঁরতে বাধ্য হইয়া, তাহাকে কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং কঠোরতা অবলম্বন 
করিতে হইত । ব্গভাঁম যখন ইহাতে কৃতকার্য হইয়াছিল, তখন 
বাঙ্গালীর একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার 
প্রবল প্রভাব কাশশ কান্যক্‌ব্জে, মগধে উৎকলে, কামরূপে হিমালয়- 
কোড়ে প্রাতিষ্ঠালাভ কারয়াছিল। নন্যাধিক চারিশত বৎসর বাঙ্গালীর 
এই বিজয়-রাজা বাঙ্গালীর ফ্বভাবগত স্বাতন্দ্য-প্রয়তার ক্লমাঁবকাশ 
সাধিত কারয়া, শিক্ষা-দীক্ষায়, ধ্যান-ধারণায়, আশা-আকাক্ক্ষায়, সাহতা- 
[শিজ্পে, আচারে-ব্যবহারে এক নূতন শঙ্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া 
দয়াছিল। এই আুদীর্ঘ স্বতন্ত্-শাসনযুগে বাগ্গালীর রচনা-প্রতিভা 
কঠোর-কোমলের অপ্বর্ধ মিশ্রণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাসে 
ইহাই পাল সাম্নাজ্যযুগ বাঁলয়া খ্যাঁতলাভ কাঁরতেছে। ইহার কথা 
এধন আর ম্বপ্ন কাহিনী নহে? তথাপি এখনও ইহার সকল অক্ছার 
যথাযোগ্য বিশ্লেষণ সাধিত হয় নাই বাঁলয়া, অনেক কথা লোক সমাজে 
নুপাঁরচিত হইতে পারে নাই। তাহার মধ্যে প্রধান কথা শিল্পের কথা । 

লামা তারানাথের তিব্বত ভাষায় লাখিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে 


৯০ রদ 


ডারতাঁশঙ্পের কথা 


প্রসঙ্গর্মে এতা্ধষয়ক যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ টাল্লাখত আছে, তাহা কমে 
আঁধক পাঁরমাণে সুধী-সমাজের দষ্টি আকর্ষণ কারতেছে। তাহাতে 
লিখিত আছে” _-ভারতবষে" ম্মরণাতত পুরাকাল হইতে পর্যায়ক্রমে 
দেব-যক্ষ-নাগ নামক তিনাট শিল্প পদ্ধাত উদ্ভাবিত ইহয়াছিল ; তাহার 
পর কিয়ৎকাল শিল্প-চচ্চণ বড় অধোগতি লাভ করে। পুনরায় দুই 
স্থানে দুইবার শিল্পের পানরুজ্জীবন সাধিত হইয়াছিল। মগধে বীশ্বসার 
নামক শিল্পীর প্রাতভায় দেব-শিক্প রীতির এবং বরেন্দে (ধর্মপাল ও 
দেবপাল নামক নরপাতদ্ঘয়ের শাসন সময়ে ) ধাঁমানের প্রাতিভায় মণ্ট 
শি্পরীতির পুনুরজ্জীবন সাঁধত হইয়াছল। ধাঁমান ও তাহার পত্র 
বীতপাল বরেন্দে ও মগধে এই রীত প্রচলিত করিবার পর ইহার প্রভাব 
নেপালাদি দেশের ভিতর দিয়া দুরদ:রান্তরেও ব্যাগ্তলাভ কারয়াঁছল। 
এই শি্পরাঁতির প্রকীতি কিরূপ ছিল, ক্মশঃ ভাহার নানা নিদর্শন 
আঁবম্কৃত হইতেছে । নালন্দার বিশ্বাবখ্যাত বৌদ্ধশবশ্ববিদ্যালয়ের 
ধ্বংসাবশেষের খনন কার্য আরব্ধ ইহবার পর, তাহার মধ্যে ধর্মপাল- 
দেবপাল শাসন-সময়ের লিপি-সংযন্ত যে সকল নিদর্শন বাহর হইয়াছে, 
তাহা এখনও প্রত্বতত্ব বিভাগের কৃক্ষিগত +-এ বভাগ হইতে প্রকাশিত 
না হইলে, বাহরের লোকের পক্ষে তাহা প্রকাশিত ( করিবার বা অনুমতি 
ব্যতত পরাঁক্ষা ) করিবারও আঁধকার নাই। লেখক এবং বিদূষী স্তেলা 
ক্কামরীস সেগাল এক সঙ্গে পরাক্ষা কারয়া দৌখবার যে সুযোগ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তাহার উপর নিভ'র কাঁরয়া এই পর্যন্ত বলা যাইতে 
পারে, বরেন্দে আঁবজ্কৃত ভাস্কর্য কীর্তর সাহত নালন্দায় আবিষ্কৃত 
এই সকল ভাস্কষ'য কীর্তর কলপ্রথান্গত সাদশ্য দেদীপ্যম।ন | 

ইহাকে একটি আকা্মক স্ঁ্ট বালয়া বর্ণনা করা যায় না। ইহা 
একটি ধারাবাহিক শিল্প চচ্চার ক্মাভিব্যন্ত পারণাম বাঁলয়াই বর্ণিত 
হইতে পারে। সেই আঁভব্যন্ত অমেক দিন হইতে একটি স্বতন্ ধারা 
অবলম্বন কাঁরয়াছিল; -_তাহা সম্পর্ণরূপে প্রাচ্য, পরপ্রভাবশণ্য, বিশহদধ 
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ভাম্কর্যযধারা, __গহ্গ্তষফুগের সরল সৌম্য প্রশান্ত গাম্ভীর্ঘ দ্ছিতভঙ্গীর 
ভিতর দিয়া যে শিল্প সৌন্দ্যয উদঘাটনের চেষ্টা করিয়াছিলঃ ইহা ,গাঁত- 
ভগ্গীর ভতর দিয়া তাহা ব্যস্ত করিতে গিয়া এক স্বতন্ন--অনন্যসাধারণ . 
_-রচনা-রীত প্রচলিত করিয়া, বাঙ্গালীর বিজয় ঘোষণা কাঁরয়াছিল। 
ইহার কথা এখন ক্রমশঃ আলোচিত হইবার সময় উপাচ্ছিত হইয়াছে । 
বিদূষা স্তেলা ক্ামরীস বরেন্দ্র-অনসন্ধান-সমিতির মন্তব্য পৃনন্তকে 
যাহা 'লিপিবধ করিয়া িয়াছেন, এবং বিজয়সেন দেবের প্রদযয়েশ্বর 
সরোবরের পঞঙ্কোদধারকালে বরেন্দ্র অন_সন্ধান-সামাতি কর্ত্তক গঞঙ্গমূর্তি' 
প্রভৃতি যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উপর নিভ'র কাঁরলে, 
সকলকেই স্বীকার কারতে হইবে,বক্গ শিজ্পের অধোগাতির প্রকৃত 
কাল মুসলমান শাসনকাল ; তাহার পবর্ব পর্য্যন্ত ক্রমাবকাশের ধারাই 
অব্যাহত ছিল। ধগ্জারা সব্ব্প্রথমে ভারত-শিল্পের হীতিহাস-রচনায় 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে সকল নিদর্শন পরাক্ষা কারবার 
সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর কাঁরয়াই তাঁহারা গসদধাম্ত প্রচারিত 
করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা ফাগ্সনের প্রথম সিদ্ধান্তকেই 
শেষ কথা বালয়া ধাঁরয়া লইয়াছেন। সে কথা, তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন 
অস্বীকার করিয়া, এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছিল যে,-“ভারত-. 
শিল্পের ইতিহাস ব্রমাবনাতির ইতিহাস ।৮ 
সুতরাং তাঁহার মতান্ধতার অনুকরণ কাঁরয়া, পরবন্তাঁ লেখকগণের 
মধ্যে অনেকেই লিখিয়া গিয়াছেন যে»_গিপ্তফগই শেষ শিজ্পফুগ+-- 
তাহার পর ভারতশশঙ্প ক্রমে অবনাতর দিকেই অগ্রসর হইয়াছে।” 
তারানাথের গ্রচ্ছে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; বরেন্দ্র-অনসন্ধান 
সামাতর সংগহণত শিজ্প-নিদর্শনে 'ইহার পাঁরচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; 
নালন্দার খননকাধ্যে ষে সকল লাঁপি-সংযাক্ত শিক্প-নদর্শন আবিত্কৃত 
হইয়াছে, তাহাতে ইহার পারচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; থঙ্টীয় নবম 
হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে প্রাচ্য ভারতে 
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যে নবজীবন ম্যস্তিলাভ কারিয়া নানা বিষয়ের অভ্যুদয় সাধন করিয়াছিল, 
এবং স্থছলপথে জলপথে বহদরেদেশে আত্মপ্রভাব ব্যাপ্ত কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছল, তাহাতেও ইহার পাঁরচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং 
নূতন উদ্যমে ভারত-শিজ্পের হীতহাস সঙ্কলনের আয়োজন কারবার 
প্রয়োজন উপাস্থিত হইয়াছে । 

তাহার প্রধান কথা বরেন্দ্রের কথা”_ধীমানবীতপালের কথা, 
বাঙ্গালীর শিল্প প্রাতভা-বিকাশের কথা”-এবং সেই শিল্পের 'বাশিষ্ট 
লক্ষণের কথা৷ তজ্জন্য সেই গৌরবোজ্জব্ল বিজয় ধুগের শিজ্প-নিদর্শনের 
সক্ষমাতিসুক্ষ পরীক্ষার প্রয়োজন উপগ্ছিত হইয়াছে। যাঁহারা এই কারে 
অগ্রমর হইয়া, অক্লান্ত চেষ্টায় দীর্ঘকাল হইতে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপ্ত 
রাহয়াছেন, তাঁহারা অশোভন ব্যস্ততার ও অধার বজ্ঞাপন লোল্‌পতার 
বশবত্ত হইয়া, ছাপাখানার দিকে দৌড়াইয়া যাইতে অসম্মত বলিয়া, 
তাঁহাদের অন:সন্ধান ফল প্রকাশিত হয় নাই। এখন তাহার সময় 
উপাচ্ছত হইয়াছে ; এবং বিদুষাঁ স্তেলা-ক্রামরীম তাহার অগ্রদূতী হইয়া, 
কোন কোন কথা আকারে-ইঞ্গিতে ব্যন্ত কাঁরয়া দিয়া, আলোচনার পথ 
উদ্মখ করিয়া দিয়াছেন । 

শিজ্প-প্রতিভার সঙ্গে উপাদানের সন্বন্ধ আছে। অনেক সয়ে 
প্রাতভা উপযুক্ত উপাদান নিববাচিন করিয়া লয়, কখনও বা উপাদানই 
প্রাতভার বিকাশ-সাধনের সহায় হইয়া থাকে । বাঞ্গালার ভাম্কর্যণ- 
চচ্চার সঙ্গে উপাদানের এইরূপ একটি 'বাঁশস্ট সম্বন্ধ সববা্রে দৃষ্টি 
পথে পাঁতিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাফ্কযা-নিদর্শন 
দর্শন করিলে জানিতে পারা যায়,-বাল.কা-প্রস্তরই প্রধান উপাদানররূপে 
নিদ্ধ্রিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার ভাঙ্কযেঠর উপাদান পথক +--তাহা 
একপ্রকার প্রন্তরীভূত কদ্দম, কান্ট প্রস্তর নানে পাঁরচিত-স্সিধ এবং 
কৃষ্ণবণণ | ইহা প্রস্তরঁভূত রলিয়া কঠিন; কদ্দদম মূলক বাঁলয়া কোমল » 
প্রস্তরীভূত কদ্দম বালয়া কঠিন-কোমলের মিশ্রনোৎপন্ন অন্যন্য সাধারণ 
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উপাদান। এই উপাদানে যে ভাস্কর্য লীলা আত্মপ্রকাশ করিবার সযোগ 
লাভ করিয়াছিল, তাহা বিশিষ্টতা-বিমণ্ডিত ; তাহার জন্যই অন্যান্য 
প্রদেশের ভাস্ক্যা__নিদর্শন হইতে সহজেই ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বালিয়া 
প্রাতভাত হয়। এই 'বাশন্ট লক্ষণগ্ীল অবনতির লক্ষণ নহে, উন্নাতির 
লক্ষণ, কোন-কোন বিষয়ে সমগ্র ভারত-শিঞ্পের মধ্যে অতুলনীয় উন্নাতির 
লক্ষণ প্রকাশ কাঁরয়া রাঁখয়াছে ৷ ভারত-ভাস্কযেটর ইতিহাস নামধেয় 
প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহার কথা এখনও যথাযোগ্যরূপে আলেচিত হয় 
নাই ; বাধ্গালপও অদ্যাপি তাহার জন্মভূমির এই পর্ব গৌরব-নিদর্শনের 
যথাযোগ্য 'মালোচনার জন্য যথোপয্স্ত আয়েজন করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। 
তাহা যেরূপ বহুব্যয়সাধ্, সেইরূপ অসাঁম-অধ্যবসায়সাধ্য কঠিন 
তপস্যা । বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী বাঙ্গালীকে তাহার উপযোগণী কারয়া 
না তুলিয়া, দিন-দিন অধিক অনুপযোগী করিয়া তুলিতেছে। 

এ পধণন্ত যে সকল বঙ্গভাস্কর্যা- নিদর্শন আঁবক্কৃত হইয়াছে, 
তাহার সকলগুলর ছা প্রকাশিত হয় নাই, সকলগুলি এক দ্থানেও 
সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং অধ্যয়নার্ধীর পক্ষে নানা অস্যাবধা এখনও 
বিষয়টিকে জঁটল করিয়া রাখিয়াছে। ছাঁব দেখিয়া বিচার করিতে হইলে 
যেরূপ আঁভঙ্ঞতা আবশ্যক, অজ্প দিনে বা অল্প আয়াসে তাহা আধগত 
হইবার নহে। সুতরাং অন:সন্ধান কার্যয এখনও ধারাবাঁহক বিশিষ্ট 
পদধাঁত অবলম্বন করিতে না পারিয়া, আকস্মিক আবিক্ষয়ার উপর 
নির্ভর কয়া রহিয়াছে । বঙ্গভাস্কেণর বিশিষ্ট লক্ষণ কি, এই সকল 
কারণে, তাহা আলোচিত হইতে পারিতেছে না। শিল্পচচ্ছগর বিশেষ 
উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল সাঁমাত সংহ্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অন্সন্ধান 
স্পৃহা এবং অধ্যয়নানষ্ঠা অপেক্ষা রুনা-লোল,পতা আঁধক উৎসাহ লাভ 
করিতেছে। তাঁহারা পরাতনের প্রতি যখাকাঁণৎ দাঁণ্ট রাখিয়া সষ্টি 
কার্য্য কশলতা প্রকাশ করিতে পারিলে, পুরাতন শিজ্প কৌলিন্যধারা 
অব্যাহত থাঁকতে পারিত। 
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যাহারা এীতহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য পুরাতন ভাস্কর্ষা 
নিদর্শনের আঁবচ্কার ও সংগ্রহ-কাে নাঁব্ট বাহয়াছেন, তাহারা মীর্তব- 
পরিচয় উদঘাঁটিত কারয়া বাবধ শাস্বগ্রন্থ ইহাতে তাহার বর্ণনা-বিজ্ঞাপক 
রচনাবলী উদ্ধৃত কারবার জন্যই অবসর-শণ্য । কি শিজ্প চচ্চণ 
সামাতি, কি াতহাসিক তথ্যানুসন্ধান-_সাঁমাতি কেহই পুরাতন ঝগ- 
ভা্কর্য-নদর্শনের প্রাতি সাধারণ পাঠক বের দৃষ্টি আকর্ষণ কারিতে 
পারিতেছেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গ ভাস্কর্ধা-_ নিদর্শন 
যাহার বাহ্যবিকাশ মান, সেই পূরাতন বাঙ্গালী-জীবনের আশা-আকাঙ্খার 
পাঁরচর উদঘাটনের জন্য প্রয়াস প্রকাশে সকলেই সমান উদাসীন । ভাস্কর্য্য- 
নিদর্শনের মধ্যে বাত্গালীর আত্মপাঁরচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । সমগ্র 
ভারতবাপীর সধ্যে বাঙ্গালী বেমন নানা বিষয়ে বিশিষ্টতার পরিচয় 
প্রদান করে, বাঙ্গালীর ভাস্কর অবস্থাও সেইরপে | ইহার মধ্যে বাঙ্গালী 
তাহার আত্মকথা 'লাখয়া রাখিয়া গিয়াছে : ইহার মধ্যেই তাহার আশা- 
আকাথ্থা মার্ত পারগ্রহ করিয়া বহিয়াছে। 

[ক 'ইতিহাস চচ্চা, কি চিপ চচ্চণ কিছুই অন্]াপি দ় প্রাতষ্ঠা 
লাভ কাঁরতে পারে নাই ; অক্পা্দন মান্ত উভেয়েরই ঘতাঁক্িৎ সত্রপাতের 
সুচনা হইয়াছে । কিন্তু অধপতিত বাঙ্গলার দুভগ্যক্রমে এই অন্পাঁদনের 
মধ্যেই ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের একটি অমূলক 1বরোধাভাষ আত্ম- 
প্রকাশ কাঁরয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে বিরোধ নাই, এবং 
থাকিতে পারে না। কারণ উভয়ের আলোচনাক্ষেত্র আভন্ন”_তাহা 
স্বদেশ এবং স্বজাতি। 
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বাঙ্গাল-চ'রিত্ত 
তারানাথ 
ধীমান 
ক্লামরীস 

টঠি 
পাঙ্গম্তি 
যাহারা 
তারানাথের 
ধাঁমানবীতপালের 
ক্লামরীস 
সয়ে 
কাস্ট 
মশ্রনোৎপন্ন 


শদ্ধ 


জনশ্রুতি । 
বাঙ্গালী-চরিত্র 
তারনাথ 
ধীমান 
ক্লামরিশ 
পঙ্গামূর্তি 
যাহারা 
তারনাথের 
ধীমান্শবত্পালের 
ক্লামরিশং 

সময়ে 

কম্টি 

[মশ্রণোৎপন্ন 


